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শু শুস্নর্গ 


ঘ1 দেবী সর্বভূতেবু বুদ্ধিরপেণ সংস্মিতা 
নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমো নমঃ । 
চিতিরপেণ বা কৃৎজমেতদ, ব্যাপ্যস্ফিতা জগৎ 
নমন্তন্তৈ নমস্তন্যৈ নমস্তন্যৈ নমো নমঃ । 


লেখকের নিবেদন 


'আয়ুর্বেদে মনোদর্শন+ পু্তকে যাহা আলোচ্য তাহা প.ভ্তকের 'বাভন্ন 
অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। তাহা সত্বেও ভ্টীমকার একট; প্রয়োজন আছে, 
তাহাই নিবেদন কাঁরতোছ । 


১। এই গ্রন্হের নাম 'িয়াছি “আয়ুবেদে মনোদর্শন । কেন? 
আধুনিক পাঁরভাষা অনুসারে মনোবিদ্যা বা মনন্তত্বের আধকার যেটুকু 
আলোচনা বা ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ, আয়ুর্বেদে মন সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরতে 
গিয়া সে সীমারেখা অতিক্রম করিয়া অনেকগুলি চ্ছানেই দর্শনশাদ্তের সীমানায় 
প্রবেশ কারতে হইয়াছে । সেক্ষেত্রে মনোবিদ্যা বা মনম্তত্ব নাম দিলে অতটা 
গভীর ভাব প্রকাশ করে না॥। সেইজন্যই এই নামকরণ ॥ মন সম্বন্ধে আয়ু- 
বেদাচার্যগণের মতবাদ স্বভাবতঃই আধাঁনক মনোঁবিদ্যা হইতে অনেক স্থানেই 
অন্যর্প । সেইজন্যও এই নাম 'দয়াছ । 

২। সমগ্র গ্রন্থখানকে আধাঁনক মনোঁবদ্যার ধরনে 'বাভল্ন অধ্যায়ে 
বিন্যস্ত করিয়াছি । ইহাতে মনের রূপ, ক্রিয়া, শরীরের সাঁহত মনের সম্পর্ক, 
মনের সস্তা, অসুচ্ছতা, ব্যাস্তিত্ব, স্মাত প্রভহতি সম্বন্ধে পর্ণজ্ঞান লাভের 
সুবিধা হইবে । 

৩। অধ্যায় বিন্যাস আধ্যনক মনোঁবিদ্যার ধরনে কারিলেও তাহার সাঁহত 
তুলনামূলক ?বচার বিশ্লেষণ কাঁরনাই । তাহা আমার উদ্দেশ্যও নহে । 
আয়ুবেদে মন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও দর্শন গ্রাথত কাঁরয়া তাহারই ব্যাখ্যার 
গবশ্লেষণ ও বিচারের চেষ্টা কাঁরয়াছ । 


৪ সামান্য সামান্য আধুনিক মতবাদ প্রাসাঙ্গক ভাবেই উখাপন 
কারয়াছি । বর্তমান যুগের পাঠকগণই এই পচ্ক পাঁড়বেন, কাজেই এই 
প্রাসাঙ্গক আলোচনায় তাঁহাদের পক্ষে গ্রন্হখানি সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য হইবে 
এই ধারণাতেই এই সান্নবেশ । প্রাসাঙ্গক আলোচনা বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছি। 
পাদটাীকায় 'দেইনাই । পুদ্ভকপাঠের সহজধারা পাদটীকায় বাধা পায় ; 
এজন্যই পাদটীকা বজ্জঞন কাঁরয়াছি । 

&। একমান্ন মানাঁসক ব্যাঁধর অধ্যায়ে আধানক মনো বিদ্যাসম্মত মনো- 
পবকার সম্বন্ধে কিছু তুলনামূলক আলোচনা উপাচ্ছত কাঁরয়াছ। যাঁহারা 
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আয়ুর্বেদ শাস্ত াকংসা-ীবজ্ঞান হিসাবে পাঠ কাঁরবেন তাঁহাদের পক্ষে এই 
আলোচনা সফলদায়ক হইবে । 

এই অধ্যায় প্ররুতপক্ষে যতটা প্রয়োগগত মূল্য বহন করে তত্বগত মূল্য 
তাহার অপেক্ষা অনেক কম | সে ীহসাবে আধুনিক বিদ্যার সাঁহত একন্লে 
আলোচনায় সম্যক জ্ঞানের সহায়ক হইবে । আমি অক্পব্দ্ধির ব্যাস্ত অথচ 
বিপুল ব্দাম্ধর করণীয় কাজে হাত দিয়াছি। সাফল্য যে কতদূর হইল তাহার 
দবচার পশ্ডিতগণ কারিবেন । 


সুশ্রাত বাঁলয়াছেন- 
সহম্রশো যে বিচিন্ত্যমানা 
বিমলাবপুল বুদ্ধেরাপবুপ্ধিমাকুলীকুষঃ 
পিং পুনরজ্পবৃদ্ধেঃ | 
অনেক িছুই হযরত উদ্ধার কারতে পারি নাই, তবুও চেষ্টা কাঁরয়াছি। 
সাফল্য বা অসাফল্যের বিচারের ভার পণ্ডিতগণের হাতে ন্যস্ত কারলাম । 


- বৃন্দাবনচক্র বাগচী 


পরিচিতি 


ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের 
একজন লম্তপ্রাতন্ঠ এলোপাথ চিকিৎসক । অথচ 'তনি তাঁর তার কাছে 
দীর্ঘকাল আয়ুর্বেদ শাস্বে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা কাঁবরাজ 
৬বত্কিমচন্দ্ বাগাচ আয়ুর্বেদ শাস্তে পারদশর্ট ছিলেন এবং অনেক ছান্ই 
তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেছেন এবং প্রায়োগিক চিকিৎসায় ব্যুংপাত্ত লাভ 
করেছেন । 

সুলেখক রূপেও ডাঃ বাগচির খ্যাতি আছে । একজন এলোপ্যাথ 
চাকৎসক যাঁদ আয়বেদিজ্ঞ ও সুলেখক হন তাহলে তাঁর কাছ থেকে লোক 
যতটা উচ্চমানের আয়্বেদিগ্র্হ রচনা আশা করতে পারে, তাঁর বর্তমান গ্রন্হ 
“আয়ুর্কেদে মনোদর্শন” ঠিক ততটাই উচ্চমানের । 'তাঁন এলোপ্যাঁথ ও 
ভারতীয় আয়ুর্বেদের বিষয় সংমিশ্রণে কোনও বর্ণসং্কর বিদ্যার জন্মদানে 
সচেম্ট হনান। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনি চিরাচারত আয়ুবেদের 
পনমূল্যায়ন করেছেন, আয়ুবেদ শাস্লকে আধুনিক যুগোপযোগী করে গড়ে 
তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন; এবং আমাদের মতন সাধারণ পাঠকের মনে হয়েছে তাঁর 
প্রচেষ্টা পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে । আয়র্বেদের শুদ্ধি রক্ষা করে কী 
ভাবে জকে যুগোপযোগী রূপ দেওয়া যায়, এ বিষয়ে তিনি একজন পাঁথরুৎ । 
তাঁর গ্রন্হ চরকসংাহতা, বাগভট, ডলহন্‌, ভাবমিশ্র, এবং শাঙ্গধর রচিত 'বিভিন্ব 
আকর গ্রম্থ থেকে প্রয়োজনমত গৃহীত বহর উদ্ধৃতিতে পাঁরপূর্ণ, এবং এসব 
উদ্ধূতর প্রাতঁটির বঙ্গানুবাদ করে তান আধুনিককালের ' আয়ুবেদি- 
শক্ষার্থাদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। কেবল তাই নয়, আয়ে দ-অজ্ঞ 
এলোপ্যাথ চিকিৎসক এবং সাধারণ 'শাক্ষিত জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'তাঁন 
দেখিয়েছেন ভারতীয় আয়ুর্বেদোবিদ্গগণ কতটা উন্নতমানের চিকিৎসাশাস্ রচনা 
করে গেছেন । 

সঙ্গত কারণেই সরকার এখন আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবনে সর্বতোভাবে 
যতুগশীল । সুনিয়াম্তভাবে এই শাস্বের পঠনপাঠনে এবং 'চাকিৎসাক্ষেত্রে এর 
সুন্ঠু প্রয়োগে সরকার বম্ধপাঁরকর । অথচ বাংলা ভাষায় রাঁচিত আয়হবের্দ- 
গ্রদ্হের এখন একাশ্ত অভাব । প্রাচীন চরকসংহতাঁদির একদারুত বাংলা 
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অনুবাদও এখন আত দুর্লভ । এই অবস্থায় এক দিকে যেমন প্রয়োজন এ 
সব অনুবাদগ্রম্থের পুনঃসংস্করণ, তেমনই অন্যাদকে প্রয়োজন নৃতন নৃতন 
প্রকরণগ্রন্হ রনা । ডাঃ বাগাঁচর বর্তমান গ্রন্থ এই উভয় প্রয়োজনই মেটাতে 
সক্ষম । 

ডাঃ বাগচি মানাঁসক 'বিকাতির চিকিৎসার দিকেই লক্ষ্য রেখে বর্তমান গ্রন্থাঁট 
রচনা করেছেন । সব বিকাত “রোগ পায়ে পড়ে না। তবুও রোগাঁচাকৎসা 
প্রসঙ্গে উপান্তবর্তা যাবং বিরাতির স্বরূপ, দান ও চিকিৎসা জ্ঞানের 
প্রয়োজন । গ্রন্হকারের মূল লক্ষ্য সেই দিকেই । মানাঁস্ক 'বরুতি সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্ত্ে আজকাল বহ; জ্ঞানগভ গবেষণা চলেছে এবং তার উপর ভর করে 
এসব বকাতর চিকিৎসা এবং যাতে এসব 'বকাঁতি না ঘটতে পারে তার ব্যবস্থা 
বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজ এবং তাঁদের অনুকরণে ভারতীয় এলোপ্যাথ সমাজ 
সাক্রয়ভাবে চেষ্টত। এমত সময়ে প্রাচীন ভারতীয়েরা সক্ষম এবং বহ:প্রসারী 
দৃম্ট ও বহুবিধ পরীক্ষা-ীনরীক্ষার মাধ্যমে যে সব সত্য উদ্ঘাটন করেছেন 
এবং বিভিন্ন প্রকার মানীসক 'বকাতির দূরীকরণে ও প্রাক্তীনরাকরণে যেসব 
ব্যবস্থা দিয়েছেন, সেগ্দাল যাঁদ আধুনিক 'াকৎসক-সমাজে সাঁবশেষে উপস্থাপিত 
করা যায় তাহলে আধুনিক দাঁণ্টকোণ থেকে আয়ুর্বেদশাস্বের পুনরুজ্জীবনের 
সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় । এই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের ফলেই ভারতীয়েরা 
'আধ্দানক ভারতীয় মানাসক-চিকিংসা-বিজ্ঞান+ গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন । 


এলোপ্যাথ চাকিৎসাবন্জ্রান গড়ে উঠেছে পাশ্চান্তয পাঁরবেশে । একেবারে 
মূল কথাগুলি বাদ দিলে এ বিজ্ঞানের অনেক তথ্য এবং ব্যবস্থা এ সব দেশের 
ভৌগোলিক ও সামাঁজক পাঁরবেশের সঙ্গে এমনই জঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃস্ত যে, 
তাদের অন্ধ অনুকরণে সফলের পাঁরবতে কুফল লাভের সম্ভাবনা বোৌশ ৷ 
পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রয়োগে দীর্ঘকাল এদেশে এই কুফল লাভ ঘটেছে । ওদের 
ব্যবন্থামত ওষধ প্রস্তুত-করণে নানা দক 'দয়ে লাভবান হয়েছে ওরাই এবং 
লোকসানের বোঝা বহন করেছি আমরা । এতাঁদনে আমাদের 'িছ7 কিছ, 
চৈতন্য হয়েছে-_ভারতীয় চিাকিৎসা-জ্ঞানীরা ভারতীয় পাঁরবেশ অনৃযায় 
এলোপ্যাথ-ীবজ্ঞান ও তাঁদ্ভাত্তক ওষধ-প্রণয়ন-পদ্ধাতর পুনঃরূপায়ন 
করেছেন । ঠিক এই সময়ে যাঁদ আমাদের নিজেদের আয়বেদ, তংসম্মত 
ওষধাবলী ও তাদের প্রণয়ন-পদ্ধাত লোকসমক্ষে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে 
এ দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে । ডাঃ বাগাঁচর “আয়ুর্বেদ মনোদর্শন- 
জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে এ জাতীয় কল্যাণসাধন দ্রুততর হবে । 
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পাশ্চাত্য চিকিৎসাবজ্ঞানের প্রেক্ষিতে ভারতীয় আয়মর্বেদের মৌল পার্থক্য 
এই যে, ভারতীয় আয়ুর্বেদ মানব-সত্তার এক পর্ঙ্গ ধারণার উপর প্রাতান্ঠত । 
রোগী একজন মানুষ, মোটরগ্াঁড়র মতন জীব বস্তু নয়। পাশ্চাত্য 
চিকিংসা-বিজ্ঞানে দীর্ঘকাল ধারণা 'ছিল যে, রোগী একাঁট “বস্তুঁবিশেষ যা 
সম্পূর্ণ পাঁরচালত হয় বাইরের প্রভাবে । বাইরের প্রভাবেই তার যাবং রোগ 
এবং বাইরে থেকে প্রযুত্ত ওষধের প্রভাবেই রোগমনীন্ত । কালক্রমে অবশ্য 
পাশ্চান্তে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই ধারণার কিছুটা পাঁরবর্তন হয়েছে, বিভিন্ন 
রোগীর বাভন্ন প্রকার 4'9%০610, তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছে । তাঁরা এই 
49806107), ব্যাপারটির সক্ষমাতিসূক্ষম বিশ্লেষণ করেছেন ৷ তাঁদের 'িচার্য 
বিষয়ের মধ্যে সক্ষর স্নায়াবক ক্রিয়া, সুক্ষ 191)0আঁদর ক্রিয়া, 
ভৌগোলিক ও সামাঁজক পাঁরবেশ-বোশিষ্ট্য ইত্যাঁদ অনেক কথা এনেছেন । 
তবুও কিন্তু এগ্ুলিকে তাঁরা সেই একই দৃম্টিতে-_তাঁদের প্ররুতি-বিজ্ঞানের 
দৃষ্টিতে দেখেছেন । মানবসত্তা বলে একাশ্ত ভিন্ন কোন এক 'বশেষ সত্তা 
তাঁরা মানছেন না। আমাদের আয়ুর্বেদ "কন্তু প্রথমেই এই অন্যবিলক্ষণ 
মানব-সত্তার বিচার করেছেন । আয়ুবেদে মূলতঃ মানব-সত্তার দার্শীনক 
1বচারের উপর প্রাতাষ্ঠত । 


মানব-সত্তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনের 'বাঁভল্ন মত । এদের 
মধ্যেকার একটি বিশিষ্ট মতের উপর আয়ুবে্দ প্রাতম্ঠিত। মতাঁট হল 
সাথ্খয মত। তাও আবার বিশেষ এক সাঙ্খযসম্প্রদায়ের মত । সেই সম্প্রদায়ের 
মূল কথা হল এই যে, মানব-সত্তার দুশট দিক আছে-_একাঁট হল জীবন্ত 
দেহের, অন্যাট হল চেতন মনের দিক এবং এ দুশট গনবিড় ভাবে পরস্পর 
সংঁশ্লষ্ট । জীবন্ত দেহের নাবম্লেষণে তাঁরা পেয়েছেন তন মৌলিক তত্ব-_ 
বায়ু, পিত্ত ও কফ এবং চেতন মনের গঠনে তাঁরা পেয়েছেন সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ। দেহের ক্ষেত্রে সুচ্ছঘতার কারণ হল বায়, পিত্ত ও কফের সাম্যাবদ্থা 
_-অথাঁৎ কোনটারই মান্লাধিক প্রাধান্য নয় এবং মনের সচ্ছতা সেই অবচ্থা, 
যে অবম্থায় সত্বের প্রাধান্য রাক্ষত হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফের নানাবিধ 
অসাম্য (1701)8,18,99 ) হেতু নানাবধ রোগের উৎপাত্ত ( অথার্ধি অগ্বাচ্ছ্য ), 
এবং রজঃ ও তমঃ-এর নানাবিধ অবাঞ্ছিত প্রাধান্যহেতুই নানাবিধ মানসরোগের 
উৎপাত্ত। এইগাল তাঁরা পথ্খানুপুঙ্থ বিচার করেছেন এবং বলেছেন, যে 
উাঁচ্ভজ্জ জঙ্গমপ্রাণজ ও ধাতব পদার্থের প্রয়োগে বায়যাঁপতুকফের সাম্য এবং 
মনোরাজ্যে সত্বপ্রাধান্য (যতটা সম্ভব ) পুনঃপ্রাতষ্ঠিত হয়, সেগুলিই হল 
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উধধ। আবার সাম্য ও সত্বপ্রাধান্যের পুনঃপ্রাতষ্ঠা কেবল যে এই জাতীয় 
ওষধ প্রয়োগের ফলেই হয় এমন নয়, শুচিতা, সামাজিক পাঁরবেশের পাঁরবর্তন, 
এমন কি মণিষন্ত্রাদর প্রয়োগ ও যোগাভ্যাসের ফলেও এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে 
পারে । এই দার্শীনক ভীত্তর উপরেই সমগ্র আয়ুবেদ প্রাতিষ্ঠত। এই 
দৃষ্টিকোণ থেকেই আয়ুবেদাবিশারদগণ যাবৎ রোগের ও রোগাঁনরাকরণের 
সক্ষমাতিস্ক্ষ7ঃ িশ্দেষণ ও বিভাগ করেছেন । এ ছাড়া বিশাল শল্য ও 
শলাকাচীকৎসা তো আছেই । 

গোলমাল বাধে আধাঁনক দাঁষ্টিতে এই বায়ীপত্তকফ, সত্বরজতমঃ, বায়ু- 
ণপত্তকফের সাম্যাবচ্থা বা অসাম্য এবং সত্বরজতমঃ-এর ক্ষেত্রে সত্ব বাদে ষে কোন 
একাঁট বা দুটির অবাঞ্ছিত প্রাধান্য ইত্যাদ বলতে আমরা কী বুঝব তাই ?নয়ে । 
প্রাচীন 'ভিষগাচার্যদের কাছে এটা কোন সমস্যাই নয়, কেননা তাঁরা সেই প্রাচীন 
সন্প্রদায়েই রয়ে গেছেন। কিন্তু আধুনিক পদ্ধাততে শিক্ষিত আমরা, যারা 
প্রাচীনত্থের এই দিকটা থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে গিয়োছ, তাদের কাছে এটাই প্রধান 
সমস্যা । এগুলি সম্বন্ধে কম্পিত অনেক কথা বলে এদের ৭)5 1)061)6998, 
(প্রকল্প ) রূপে গ্রহণ করে তাঁচ্ভান্তিক সুসমঞ্জস শাস্ত্র 41)901"5* রচনা করা 
যায়, এবং সার্থক প্রয়োগে প্রকল্পগুল অগ্রমাণও হতে পারে। এই পদ্ধাততেই 
পাশ্চাত্য চাকৎসাবিজ্ঞানের পাশাপাঁশ আমাদের আয়ুর্বেদকে রেখে তুলনা- 
মূলক সমালোচনাও করা যেতে পারে । কিন্তু আয়ূবেদের বৈশিষ্টা এই ষে 
এই শান্ত কেবল প্রকল্পাভীত্তক নয়। আয়ুর্বেদের মৌলতব্বগ্ীল কেবল 
বিচারসহ নয়, সেগুলি অনুভূতিলভাও বটে। সকলেই যে সেগাঁল 
অনুভূতিতে ধরতে পারবেন, এমন কথা অবশ্য এখানে নেই । কিন্তু মহা- 
পুরুষেরা যোগপ্রভাবে তা পারেন, এবং বারা ৩। পারেন না তাঁরা এদের কথা 
মেনে নেবেন এবং সম্ভব হলে অনুভাাঁততে ধরবার চেষ্টা করবেন । এর 
নামই শব্দপ্রমাণলব্খ জ্ঞান এবং এইজন্য ভারতীয় 'চিকিৎসাশাস্বের নাম 
*আয়দ্বেদ । 

অনুভূতিতে ধরার চেষ্টাই যাঁদ আকাঞ্ক্ষত হয়, তাহলে প্রন উঠবে, 
গজনিষগ্যাল কি? ডাঃ বাগাঁচ তাঁর গ্রম্থের 'প্রাককথন' এবং প্রথম কয়েক 
অধ্যায়ে বায়দাঁপত্তকফ এবং সত্বরজতমঃ সংকাণ্ত এই সব প্রশ্ন এবং এদের 
উত্তরের স্দন্দর বিচার বিশ্লেষণ করেছেন৷ আমাদের মতন সাধারণ পাঠকের 
চক্ষু 'তিনি অনেকটা উন্মাঁলিত করেছেন । বযাঁদ তাঁর ব্যাখ্যানে ছু শ্রুটি- 
প্রমাদ থাকে, একমান্র 'িঞাত আয়:বেদীই তা ধরতে পারবেন। ডাঃ বাগাঁচর 
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কতত্ব এই যে, তিনি পাশ্চাত্য চিকিংসাবিজ্ঞানস্বীরুত তত্বাবলীর সাহায্যেই 
এই সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 

তার গ্রন্থের ম্‌খ্য প্রাতপাদ্য হল মানাঁসক বিকাতির লক্ষণ, 'বিভাগ, 'নদান 
ও নিরাময় বিচার । গ্রন্থের বাকি অধ্যায়গ্লিতে 'তাঁন এই কাজ করেছেন 
এবং ঠিক একই পম্ধাত ( অর্থাৎ আধানক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝবার চেষ্টা ) 
অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছেন । ছত্রে ছন্রে তাঁর পাণ্ডিতা ও তুলনামূলক 
আলোচনায় তাঁর কাঁতিত্বের চিহ্ন সুপারিস্ফুট । “মনের সংজ্ঞা” শীর্ষক অধ্যায়ে 
তাঁর বিচার্য বিষয় হল মনের সংজ্ঞা ও ভোগ্য ( 6য)91197008016 ) বিষয় 
(0019০ )। পরবতাঁ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন মনের ক্রিয়া, 
অধিষ্ঠান, উৎপাত্ত ও ক্রমবৃদ্ধি। তৎপরবতাঁ* অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন 
সুস্থ মনের লক্ষণ ও অসচ্থতার কারণ এবং এই প্রসঙ্গে এনেছেন “আঁতযোগ' 
হীনযোগ” ও 'অযোগের বিচার । পর পর অবাঁশম্ট কয়েকটি অধ্যায়ে তান 
বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ব্যন্তিত্ব ও প্রকাত, স্মৃতি ও প্রতায়, স্বগ্নদর্শন, 
এবং মানাঁসক ব্যাধির উৎপাত, প্রকারভেদ ও লক্ষণাবলী । শেষ অধ্যায়ে 
( পারাশষ্ট ) তিনি দৈনান্দন জীবনযাত্রায় মনোঁবদ্যার প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ 
ভাবে যে-সব কথা বলেছেন তাতে আয়ূবে'দ ও পাশ্চাত্য চাকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর 
পাঁশ্ডত্য এবং সহজ সুরুচিপর্র্ণ তুলনামূলক আলোচনার ক্ষমতা আতিস্ফুট। 

্রন্থাট পাঠ করে আয়র্বেদের ছাত্র, অধ্যাপক, প্রবাঁণ আয়ূর্বেদাবশেষজ্ঞ 
ও সাধারণ শিক্ষিত পাঠক, এমন কি পাশ্চাত্য চিকিংসাবিজ্ঞানাভমানী, 
সকলেরই দৃষ্টি প্রাচীন চাকংসাশাস্রের মহত্ের প্রত আকুষ্ট হবে। প্রকরণ 
গ্রদ্থের অভাবে ছান্ত্র ও অধ্যাপকদের ষে অসুবিধা চলেছে তাও অনেক পাঁরমাণে 
দূর হবে। 

যথাশীঘ্র সম্ভব এই গ্রণ্থের প্রকাশ এবং এই জাতীয় অন্যানা গ্রন্থের প্রকাশ 
একান্ত কাম্য । উদ্ধৃতিবহুল হওয়ায় গ্রদ্থাটর প্রামাণ্য হ্থাঁপত হয়েছে । 
প্রাতাঁট উদ্ধৃতির সঙ্গে বঙ্গানুবাদ থাকায় পাঠকমান্রেরই আকর গ্রদ্থাবলীর সাঁহত 


অনেক পরিমাণে সাক্ষাৎপরিচয় সাধিত হবে । 
শাদ্তানকেতন 
১৯শে জানুয়ারী, | "কালিদাস ভট্টাচার্য 
১৯৭৭ 


স্ুচীপত্র 


লেখকের নিবেদন রঃ 
পাঁরচিত £ অধ্যাপক শ্রীকালদাস ভট্টাচার্য 


প্রথম অধ্যায় ৪ প্রাক কথন 
দ্বিতীয় অধ্য।য় ৪ প্রারম্ভিক সূত্র 

তৃতীয় অধ্যায় ঃ মনের সংজ্ঞা 

চতুর্থ অধ্যায় £ মনের আঁধম্ঠান 

পণ্চম অধ্যায় £ মনের উৎপাত্ত ও ক্রমবৃদ্ধি 

ষ্ঠ অধ্যায় £ সুচ্ছ মন ও মনের অসুচ্ছতার কারণ 

সপ্তম অধ্যায় ৪ ব্যান্তত্ব এবং প্ররূতি 

অন্টম অধ্যায় ৪ স্মৃতি, প্রতায় এবং প্রত্যয়ের উদাহরণ সকল 
নবম অধ্যায় ৪ স্বসন দর্শন 

দশম অধ্যায় ৪ মানাঁসক ব্যাধি 

পারশিম্ট £ 
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শ্রর্থম অন্যাক্স 
প্রাক কথন 


মন সম্বন্ধে জ্ঞান, যাহাকে মনোবিদ্যা বলা হয় তাহার সম্বন্ধে বহ: প্রাচীন 
কাল হইতেই পাঁথবীর বিভিন্ন দেশের জ্ঞানিগণ নানারুপ মত প্রকাশ 
কারয়াছেন। আলোচনা ও বিশ্লেষণেরও শেষ নাই। ভারতব্ও তাহার 
ব্যাতরুম নহে। মন সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শন, তন্ত্র, বৌম্ধগ্রন্থগুিতে প্রচুর 
আলোচনা ও বিশ্লেষণ আছে । অত্যন্ত উচ্চস্তরের ও জাঁটল বিশ্লেষণ 
আলোচনা ও মীমাংসা এই সব শাস্তে দেখা যায় । মন কি, মনের ক্রিয়া কি, 
মনের সাঁহত আর কি কি সংযুস্ত, কিভাবে মনের উধ্বরগাতি হইয়া চরম ভ্ভরে 
পৌছাইতে পারে এই সমস্তই এ সব গ্রন্থের উপজীব্য । তবুও কি প্রাচো, 
কি পাশ্চাত্য দেশগ্লতে মনোবদ্যাকে পৃথক শাম্ত হসাবে গণ্য কাঁরয়া 
সামীগ্রক আলোচনা কারবার প্রচেন্টা বোধ হয় অপেক্ষারত আধুনক কার । 
পূর্বেকার জ্ঞানিগণ তাহাদের রচিত 'ভন্ন ভিন্ন শাস্রগ্রন্থে অন্যান্য বিষয় 
আলোচনার অঙ্গ হিসাবেই মন সম্পকীয় ধ্যান-ধারণাসকল 'লাঁপবন্ধ 
কাঁরয়াছেন । আয়ুবেদে এই মনোবিজ্ঞানকে কিভাবে আয়ুবেদাচার্ধগণ তত্গত 
ও প্রয়োগগত দিক হইতে বিচার বিশেনষণ কাঁরয়াছেন তাহার সম্বন্ধে পৃথক 
কোন পন্ভ্তক নাই । আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-বিজ্ঞান । চাকিৎসা-বিজ্ঞানের 1নয়ম 
অন_ষায়ী কাহাকে চাকংসা করা হইবে অর্থাত কে চিকিৎসাযোগা, এই প্রম্নের 
উত্তরে তাঁহারা বাঁলয়াছেন_-চাকিাসত হইবে পনরুষ এবং এই পুরুঝের জনাই 
আয়ুর্বেদ প্রকাশত হইয়াছে । এই ষে সংজ্ঞা-নিণাঁত পুরুষ-_এ কে ? 

ইহার উত্তরে মহার্ধ আব্রেয় বলেন__ 

| সত্বমাত্মা শরীরণ ভ্রয়মেতৎ ভ্রিদস্ডবৎ। 

লোকান্তচ্ঠাত সংযোগাৎ তত্র সর্বং প্রাতিষ্ঠিতম | 


২ প্রাক কখন 


স পুমাংশ্চেতনং তচ্চ তচ্চাঁধকরণং স্মতম্‌ । 
বেদস্যাস্য তদর্থং হি বেদোহয়ং সম্প্রকাশিতঃ | 


(চরক সংহিতা, শুত্র স্থানম্‌- প্রথম 'অধ্যার, দীর্ঘপ্লীবত'য় অধ্যায়, প্লোক ২* ) 


মন, আত্মা ও শরীর এই 'তিনাট যেন 1তনখাঁন দণ্ড । এই ?তনের 
সংযোগেই পুরুষ সৃন্ট। আবার এই পুরুষেই সমস্ত প্রাতচ্ঠিত। পুরুষই 
চেতন এবং প:রহষের জনাই আয়দর্বেদ প্রকাশিত হইয়াছে । | 
সুশ্রুত বলেন-__ 
পণ্চমহাভ্ত শরীরিসমবায়ঃ পুরুষ হীত । 
স এব কর্মপুরুষাশ্চকিংসাধিকুতঃ ॥ 
তস্য সুখদুঃখেচ্ছা দ্বেষৌ প্রযত্তঃ 
প্রাণাপানাবুন্মেষানমেষৌ বাদ্ধর্মনঃ সংকজ্পো 
বিচারণা স্মৃতি বিজ্ঞানমধ্যবসায়ো 
বিষয়োপলব্ধিশ্চ গুণাঃ ॥। 
( স্ুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান _-১ম অধ্যায়, সর্বভূত চিন্তা! শারীর অধ্যায়, শ্লোক ৭৮) 


এই পণ্ট মহাভূ্ত এবং দেহণী এই সকলের সমবায়ে গঠিত বজ্তবকে পুরুষ 
বলা হয় । এই পুরুষই চাকৎসাধিরুত কর্মপুরুষ । 'চাকংসাধরুত পুরুষ 
বালতে জীবত মানব সত্মকে বোঝায় । ইহাতে 'লঙ্গভেদ নাই অর্থাৎ স্ত্রী 
বা পুরুষ উভয়েই একই সংজ্ঞার অন্তভূন্ত । সংখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ব, 
প্রাণ, অপান, উন্মেষ, 'নিমেষ, বাদ্ধ, মন, সংকল্প, বিচার, স্মৃতি, বিজ্ঞান, 
অধ্যবসায়, বষয়জ্ঞান এ সকল পুরুষের গুণ অর্থাৎ এ সকলই পুরুষে 
আঁধন্ঠিত। 

দেখা যাইতেছে আয়ার্বজ্ঞান যাহার জন; প্রকাঁশত হইয়াছে সেই পুরুষ 
_-শরীর, আত্মা ও মন এই 'িতনকে আশ্রয় কাঁরয়া দাঁড়াইয়া আছে । স্বভাবতঃই 
এই 'তনের যাহা 'ক্িয়া তাহাও একযোগেই সম্পন্ন হয় এই পুরুষের মধ্য দিয়া । 
চিকিৎসা কাঁরতে হইলে এই তিনের সমন্বয়ে যে পুরুষ তাহার সম্বম্ধে সবটুকু 
জ্তান অর্জন কাঁরতে হয় । একদেশদশা” বিদ্যা হইলে 'চাকংস্য পুরুষের 
সবটুকুকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় না। 

সেইজন্য পুরুষের শরীর এবং শরীরে আঁশ্রত ইীন্দ্রিয়সকল, বায়ু, পিত্ত, 
কফ প্রভূতি দোষসকল, শরীরের ধাতু, কলা, মর্ম, শিরা, কণ্ডরা প্রভৃবতকে 
যেমন পৃঙ্খানপন্তখরুপে জানা প্রয়োজন তেমনিই জানা প্রয়োজন প্রূষের 


আমুর্বেদে মনোদর্শন ৩ 


মনকে এবং মনের যাহা কাজ অর্থাৎ বিচার, বাম্ধ, চিন্তা, হীন্দ্িয়াদর কাজ, 
বিষয়, উপকরণ প্রভাতিকে এবং মনের চেষ্টা, ব্যান্তত্ব, স্মাঁত, প্রতায়, সংকঙ্গপ, 
অহৎকার প্রভবীতকে । 

সমশ্রুত বালয়াছেন-_ 

মানুষের প্রকাত অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের শ্রেণীভেদ 'চীকৎসাশান্তে বার্ণত লক্ষণ 
বারা জানা ষায়। তাহার শরীর ও মনের লক্ষণ 'মলাইয়া কে কোন প্ররাতর 
পুরুষ তাহা নির্ণয় কারতে হয় । এবং এইভাবে পুরুষের প্ররাতি সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভ কাঁরলে সবঙ্গসূন্দর চিকিৎসা সম্ভব । 


কায়ানাং প্ররুতীজ্জাত্বা ত্বনুরূপাধীকুয়াং চরেং ৷ 
মহাপ্ররুতয়স্ত্বেতা রজঃ সত্ব তমঃ কতাঃ 
প্রোন্তা লক্ষণতঃ সমাগ ভিষক তাশ্চ 'বভাবয়েং ॥ 

( শ্রুত সংহিতা, ৪র্থ অধ্যার়-_শারীরস্থান, গ্লোক ৬*) 


আয়ুর্বে দাচার্ধগণের মতে মানুষের শারীরাবজ্ঞান ও মনোঁবজ্ঞান দুইয়েরই 
পর্ণমান্রায় জ্ঞান থাকা দরকার । 

বর্তমান কালে মনোবিজ্ঞান একাঁট পৃথক শাম্ব । মনো'বদ্যার ছাত্রগণ 
তাহা পাঁড়য়া থাকে। কিন্তু চিকিৎসা শাদ্দের ছান্রগ্ণ একমান্র মানাঁসক 
ব্যাধি্গুলি পাঁড়বার সময় ছাড়া মনোবিদ্যা পড়ে না। উন্মাদ রোগের 
প্রকারভেদ বা অন্যান্য মনোবকার পাঁড়তে হইলে মনোবদ্যা কিছু কিছু 
জানতে হয় । সেজন্য মন সম্বন্ধে কিছ: পল্পবগ্রাহী বিদ্যা ছাড়া মনোবদ্যা 
সম্বন্ধে সর্বঙ্গসূন্দর ধারণা এই ছান্্গণের জন্মে না। মানাসক রোগ ছাড়াও 
শারীর রোগের অনেকগুলিই যে মনোঁবকারের ফলে উৎপন্ন হয় অথবা উৎপন্ন 
না হইলেও মনের প্রভাবে এ সব রোগের হাস বা বৃদ্ধি হয় এ সত্য আজ 
আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীরুত | 

এতটা জানা সত্ত্বেও দেহের আঁধষ্ঠানে যে মন সর্বদাই ক্রিয়াশীল তাহার 
সম্বন্ধে ভালভাবে আলোচনার ব্যবস্থা নাই । কাজেই পর্ণাঙ্গ মানব সম্বন্ধীয় 
ধারণা ছান্রের অসম্পূর্ণ থাকে । 

আয়ুর্বেদচার্যগণ এ বিষয়ে কেবল নিজেরাই যে সম্যক্‌ অবাঁহত ছিলেন 
তাহা নহে, শিষ্যপরম্পরায় এই বিদ্যা যত্বের সহিত শিক্ষা দিয়া 'গিয়াছেন । 

আয়র্বেদে মনোদর্শন পৃথক ভাবে কোন অধ্যায়ে বর্ণিত হয় নাই । সমস্ত 


৪ প্রাক কথন. 


আয়ুর্বেদ শাস্তে মন সম্বম্ধে 'বাভনন ধরনের জ্ঞান ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া 
আছে। যে কোনও অধ্যায় পড়াইবার সময় অধ্যাপকগণ প্রয়োজনমত এবং 
প্রাসঙ্গক ভাবে মনের প্রসঙ্গ উত্বাপন কাঁরয়াছেন । 
শুধু তত্বগত 'বিশ্লেষণেই তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা ও শিক্ষাকে সীমাবম্ধ 
রাখেন নাই । তত্বের সাহত প্রয়োগগত 'দিককে আরও বিশেষভাবে আয়ত্ত 
কারতে নির্দেশ দিয়াছেন । 'চাকৎসাবিজ্ঞানের ছান্লের পক্ষে শুধু তত্ব 
জানিয়া লাভ নাই, তাহার ব্যবহারক দিক সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান প্রয়োজন । 
সশ্রুত বলেন-_ 
যস্তু কেবলশাম্ব্রজ্ঞঃ কর্মস্বপারানাষ্ঠতঃ 
স ম.হাত্যাতুরং প্রাপা প্রাপাভীরাীরবাহবম্‌ । 


(নুত্রস্থান-- তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ১৫) 


যে চাকৎসক শুধু চিকিংসাশান্ব্ের তত্বই জানিয়াছেন, তাহার ব্যবহারিক 
প্রয়োগ শেখেন নাই, সেই চিকিৎসক কর্মক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগত 
ভীরুর দশাপ্রাপ্ত হন । 

এই সমস্ত কারণেই মনের সচ্ছতা সম্বন্ধে তত্রগত আলোচনার সঙ্গে 
সঙ্গেই মনের অস্স্থতার কারণ এবং প্রাতিকারের উপায়ও বার্ণত হইয়াছে । 
মনের ক্লমাবকাশ প্রসঙ্গ আলোচনাকালে সংহতাকারগণ তাঁহাদের ধারণা অনহযায়শী 
গভস্ছি শিশুর মনের বিকাশ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন এবং মাতার উপর 
তাহার প্রভাবও বর্ণনা করিয়াছেন । এইজন্যই সমস্ত তন্ব্গলতেই এই 
মনোদর্শন ব্যাপক আকারে ইতন্ভতঃ ছড়াইয়া আছে । 

আম সমন্ত তন্ত্র হইতে মন সম্বন্ধীয় সমগ্র চিন্তাধারা সংগ্রহ করিয়া 
তাহার বিশ্লেষণ ও বিচারপ:বক গ্রম্থনার চেষ্টা কাঁরয়াছি । 

এই চেষ্টায় আমি পৃথক পৃথক সংজ্ঞা দয়া অধ্যায় বন্যাস কাঁরিয়াছি, 
বাহাতে এক একটি দৃদ্টিকোণ হইতে মন সম্বন্ধে পৃণঙ্গ জ্ঞান লাভ করা যায় । 

সমন্ত অধ্যায়েই: .তত্বগত আলোচনার পর অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রয়োগগত 
আলোচনাও রাখা হইয়াছে । 


ছিলভ্ভীম্ হ্যা 
প্রারম্ভিক সুত্র 


আয়ুবেদিশাস্দে মনোবিদ্যা বা মন সংকান্ত দর্শনের আলোচনা কাঁরতে 
হইলে প্রথমেই আয়ুবেদি সম্বন্ধে আয়ুরবেদাচার্ষগণ ও সংহতাকারগ্রণের 
চিন্তাধারা এবং তাঁহাদের শারীর-বশ্লেষণের মূল প্রাক্রয়া সম্বম্ধে ভালভাবে 
জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন । সমগ্র আয়ু্বেদশাস্তের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গ্লর 
আলোচনা ও ব্যাখ্যা কারতে গিয়া আমরা সব কিছুরই মধ্যে তিনাট মূল সান্তরের 
সন্ধান পাই এবং এ মূল সূত্র নাটকে কেন্দ্র কারয়াই সমগ্র আয়ুবেদের 
পঠনপাঠন আবার্তত হইয়াছে । মূল প্রসঙ্গ আরম্ভে আম সেই মূল সত্র 
তিনটির আলোচনা কাঁরব । কারণ মনোদর্শনের তত্বগত ক্ষেত্রই হউক বা 
ব্বহারক প্রয়োগের ক্ষেতিই হউক, এ সূত্র তনাটর কোনাটই আমরা বন 
কারতে পার না। এই সমত্রগঁল মনের পশ্চাৎপটে রাখলে আমরা মনো- 
দর্শনের অনেকগ্াল আপাতজাঁটল তত্বের সমাধানের পথ খ'ধঁজয়া পাইব। 
আবার এ সন্রগুলি মনে না রাখলে অনেক 'বষয়েরই ব্যাখ্যা কাঁরতে যাইয়া 
[দশাহারা হইতে হইবে । 


প্রথম জুত্র 8 আয়দ্বেদ প্রবস্তাগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে 
আয়ুবেদ অথর্ববেদের অঙ্গ । 


ভিন্ন ভিম্ন সংাহতাকারগণ ভিন্ন 'ভন্ন তন্ত্র প্রণয়ন কাঁরলেও মুল নিয়মকে 
কেহই আতক্রম করেন নাই । ধন্বন্তাঁর সম্প্রদায়ের আচার্যগণ শল্য ও 
আমুর্ধেদ অ্থ্ববেদের শালাক্যতম্তের পৃন্তঠপোষক হইলেও অথবা আন্রেয় 

অঙ্গ সম্প্রদায় শল্য ও শালাক্যতন্ত্র গ্রহণ না কাঁরলেও তাঁহাদের 
সকলেরই একই বন্তব্য যে, এই শাস্তের সকল শাখাই একই বেদের 
অন্তভুন্ত । কাজেই তাঁহাদের "চম্তাধারা কথনও বেদ-বাহর্ভূত পথ অবলম্বন 
করে নাই। 


৬ প্রারস্ভিক সুত্র 


সশ্রুত ( ধন্বন্তাঁর সম্প্রদায় ) বালয়াছেন-_ 
ইহ খন্ষবায়ুর্বেদো নাম যদুপাঙ্গমববেদস্যানুপাদ্যৈব 
প্রজাঃ শ্লোক-শত-সহতম্ রমধ্যায়-সহস্রণ্ রতবান স্বয়দ্ভ্‌ঃ 
( সুশ্রত সংঠিতা, প্রথম অধ্যায়_ সুত্স্থান। গ্লে।ক ৫) 
স্বয়ম্ভ; ত্রহ্ধা লক্ষ শ্লোক রচনা কাঁরয়া তাহাকে সহম্ত্র অধ্যায়ে বিভন্ত কাঁরয়া 
এই আয়ুবে'দিশান্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন । সংাহতাকারগণ নিজেদের শিক্ষা 
ও পারদাঁশভা অনুযায়ী তাহার অংশাবশেষ আয়ত্ত কাঁরয়াছলেন । সমশ্ুত- 
সংহতার টাকাকার শ্রীডল্লন বলেন আয়ুবেদি অথবরবেদের উপাঙ্গ। সমগ্র 
অথববেদই আয়ুবেদ নহে । 
উপাঙ্গম্‌ অজ্পমেবাম্পত্বাং উপাঙ্গম্‌ । তদ যথা দেহসা 
বাহুজঙ্ঘেশিরঃ ইত্ঙ্গাঁন করচরণনাসকাদশীন উপাঙ্গাণন | 
( শ্রীডল্লন বিরচিত নিবন্ধ সংগ্রহ ) 
যেমন মানুষের বাহ:-জঙ্ঘা-ীশর ইত্যাঁদ অঙ্গ আর হাত-পা-নাক প্রভাতি 
উপাঙ্গ, তেমনই আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের উপাঙ্গ । কেহ কেহ বলেন অঙ্গের 
অত্যন্ত নিকটে থাকে বাঁলয়া ইহাদের নাম উপাঙ্গ ৷ 


এতেন উপাঙ্গমিত্যন্তং উপাঙ্গমঙ্ঈসমীপাঁমিতোকে । 


কাজেই উপাঙ্গগ্লিও মূল অঙ্গের সমীপেই থাকে । এই কারণেই আয়ু- 
বেদের বাঁভল্ন তন্ত্র সম্বন্ধে বাঁভন্ন আচার্যগণ যতই আলোচনা করুন না কেন 
ধ্স্তরি মপগ্রদায় তাহার বেদমূলত্ব সকলেই স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন । 
এই কারণেই ধন্বন্তাঁর সম্প্রদায়ের আচার্ষগণ যথা সূহ্রুত, ওপধেনব, 
বৈতরণ, ওরভ্র, পৌকলাবত, করবীর্ধ, গেপএর়, রাক্ষত সকলেই শল্য 
শালাক্যতন্ব্ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া 'চাকৎসাকাষ* কাঁরলেও আৰ্লেয়, 
ভরদ্বাজ, আগনবেশ প্রভৃতি আচারগণের সাহত একমত 'ছিলেন যে, স্বয়দ্ভ্‌ 
ব্রষ্ষা লক্ষম্লোক দ্বারা পূর্ণ সহস্র অধ্যায়ে বিভস্ত এই আয়্বেদশাস্ প্রণয়ন 
কারয়াছিলেন । 

তস্মৈ প্রোবাচ ভগবানায়বেদং শতত্রতুঃ | 

পদৈরল্পৈর্মীতং বুদ্ধ বপুলাং পরমর্ষয়ে । 

হেতুলিঙ্গৌষধজ্ঞানং স্বস্থাতুর-পরায়ণম্‌ । 

তরি সং শাম্বতং পৃণ্যং বুবূধে ষং পতামহঃ | 

(চরক সংহিতা, নুস্থানম্‌-প্লোক » ) 


আবুর্বেদে মনোদশন ৭ 


প্রারম্ভিক সূত্রের প্রথম সূত্র হিসাবে আমি আচার্যগণের এই ধারণাগ্ছলি 
গবশেষ কারণেই উল্লেখ কারতোছি। প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিজ্প- 
কলা চর্চা বা মানুষের জীবনযান্রা প্রাক্রয়া সবই অধ্যত্মবোধের সাহত অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবেই জীঁড়ত ছিল। আয়ূর্বেদের প্রবন্তাগণও তাহার ব্যাতিক্রম ছিলেন না। 
ধ্ন্তরি সপ্প্রদায়ের. বিশেষতঃ বেদের অংশ হিসাবে আয়বেদকে চিন্তা 
চিকিৎদ গ্ঠ বিভাগ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র যথা শলাতন্ত্র, শালাকাতন্ত, 
কায়চাকৎসাতন্ত্র, ভূতাবদ্যাতন্ত, কৌমারভত্যতন্, অগদতন্ম, রসায়নতণ্ 
এবং বাজীকরণতন্ত্র রচনাকালে তাঁহারা যেমন অধ্যাত্বোধের মূল সুত্র 
হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই-_তেমনই শলা-শালাকাতন্ত্র বাদ 'দয়া যাঁহারা 
ভরছ্বাজ সম্প্রদায়ের সংঁহতা রচনা কাঁরয়াছেন, যথা ৪ সত্রস্থান, 'নদানচ্থান, 
্রস্থ বিভাগ বমানদ্থান, শারীরস্থান, হীন্দয়স্থান, 'চাকৎসিতস্থান, 
ক্পস্থান ও 'সাঁণস্থান_সেই ভরদ্বাজ, আব্রেয় আঁশ্নবেশ প্রভৃতি 
আচার্ষগণও একই চিন্তাধারায় অন:প্রাণত হইয়া তাঁহাদের শিক্ষা 
শিষাগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার কাঁরয়া গিয়াছেন ৷ কার্ধতঃ বেদের 
আলোচনায় যে অধ্যাত্মবোধের বকাশ এবং পাঁরপনুষ্ট ঘটিত আয়ুবেদ শিক্ষা 
এবং প্রয়োগেও সেই বোধই শিক্ষক, ছাত্র এবং শিক্ষান্তে যাহারা চাকংসক- 
রূপে সমাজে আত্মপ্রকাশ কাঁরতেন, সকলকেই চালিত কাঁরত। সেইজনাই 
যাগবজ্ঞ, মন্তপ্রয়োগ প্রভৃতি ক্রিয়া 'চাকৎসার অঙ্গরূপে গাঁণত হইয়াছে । 
ওষধ প্রয়োগের পাশাপাশি মাঙ্গলক ক্লিয়াসকলেরও স্থান হইয়াছে । 

সুশ্রুত সংহতায় ব্রণাান্ত রোগীর ব্রণচ্ছেদনের পর যথাযথভাবে 
ওষধ প্রয়োগ কাঁরয়া ও বধ্ধনাদ কাঁরয়া পরে রক্ষামন্ত্র পাঠের বিধি আছে । 
যথা-_ 

কত্যানাং প্রাতঘাতার্থং তথা রক্ষোভয়স্য চ 
রক্ষা কর্ম করিষ্যাম ব্রক্ধা তদনুমন্যতাং ।...ইত্যাদি 
(সুশ্রত সংহিতা, কুত্রস্থানম্‌--অগ্রোপহরণীয় অধ্যাপ়, গ্লোক ১৪) 

ব্রণ রোগী কি ভাবে থাকিবে, কি কাঁরবে-_-এসব বিষয়ে উপদেশে বলা 
হইয়াছে-- 

সদা নীচ-নখ-রোম্না শৃচিনা শুক্র-বাসসা শাম্তি-মঙ্গল-দেবতা 

রাহ্মণ-গুরুপরেণ ভবিতবামাঁত। তং কস্য হেতোহ্সা বিহারাণি 


৮ গারন্ভক শ্থৃত্র 


ণহ মহাবাধ্যীণরক্ষাংীস, পশুপাঁত কুবের কুমারানু চরাণি মাংসশোঁণত 
প্রিয়ত্বাং ক্ষতজ-নিমিত্তং রাণনমূসপপন্ত সংকারার্থং জিঘাংস্মনি বা 
কদাচিৎ | 
( নুশ্রত মংহিতা, হুত্রস্থানম্‌-_ত্রণিতোপাসনীয় অধ্যায়, প্লোক ৭) 


মহাবীর্যসম্পন্ন ও হিংসাপ্রয় রাক্ষসগণ এবং পশুপাঁত, কুমার ও 
কুবেরের অনুচরগণ রন্তমাংসের লোভে রোগীকে আকুমণ কাঁরতে পারে। 
স:তরাং উহাদের নিকট হইতে িঞ্জেকে বাঁচাইবার জন্য ব্রণ রোগী নথ ও লোম 
কাটিয়া সাদা কাপড় পাঁরয়া শান্তি ও মঙ্গলের দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুকে ভান্ত- 
ভরে স্মরণপূব্বক পাঁবন্রভাবে বাস করিবে । অশচভাবে থাকবে না। 
সম্ধ্যাকালে ব্রণ রক্ষার জন্য উপাধ্যায় এবং চিকিৎসক নিজে সাম, যজু এবং 
অধর্ববেদোস্ত শান্তি ও হিতকর আশাব্বাদের মন্মসকল পাঠ কাঁরয়া ব্রণ রক্ষা 
কারবেন। | 


ধগ্যজুঃসমাথববেদাভ হি তৈরপরৈশ্চাশীর্বধানৈরুপাধ্যায়া 
ভিষজশ্চ সন্ধ্যয়ো রক্ষাং কুযঃ । 
( ্র- গ্লোক ৮) 
প্রশ্ন উঠিতে পারে প্রথম সূন্ের এতটা ব্যাপক আলোচনা এই গ্রন্থে 
প্রাসাঙ্গক কিনা । কিন্তু পরবততাঁ অধ্যায়গ্দালতে যে সমন্ভ আলোচনা 
কারয়াছি তাহার তত্বগত 'দিক ছাড়াও ব্যবহারক দিকের আলোচনার সময় 
পুনঃ পুনঃ এই প্রথম সুত্রোন্ত ধ্যান-ধারণার সাক্ষাৎ মালবে ৷ প্রথম সুত্রোন্ত 
এই মানাসকতার সঙ্গে সম্যক পাঁরিচয় না থাকলে আলোচনায় এবং ব্যাখ্যায় 
শিন্রান্তি সাম্ট হইতে পারে এবং "চন্তার পথে আচার্ষগণ বহযীবষয়ের যে 
সমাধান কাণরয়াছেন সেই সমাধানর অর্থও হয়ত খুঁজয়া পাওয়া যাইবে না। 


দ্বিতীয় সুত্রঃ 


এইবার "দ্বিতীয় সূপ্লের আলোচনা কাঁরব । ক সমস্থকি অস,ম্থ সব 
অবস্থাতেই মানুষের দেহ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই 1তনাঁট দোষের সমন্বয়ে 
গঠিত । ইহাই হইল আয়ুর্বেদকারগণের মত । সশ্রুত বলেন- বায়ু, পিত্ত 
ও কফ এই 'তিনাটই দেহ উৎপাত্তর কারণ বাঁলয়া মনে করা হয়। আঁবরুত 
অবস্থায় এই তিনটি দেহের অধঃ মধ্য উধর্বদেশে থাঁকয়া ?তিন।ট গ্তজ্ভের মত 
শরীরকে ধারণ করিয়া আছে । সেই জন্য কেহ কেহ এই শরারকে বিষ্ঘৃণ (সুভ) 


আরুর্বেদে মনোদর্শন ৯ 


আগার বাঁলয়াও আঁভাঁহত করেন । এই বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা থাকিলে 
এবং 'বিরাতি না হইলে দেহ সুচ্ছ থাকে। এইগ্লির অসামা আসলে বা 
বিকৃতি হইলে রোগ হয়। ষে কোনও রোগ হউক না কেন বায়ু, বিত্ত ও 
কফের 'বিকাঁতির ফলেই হয় এই হইল সকল আয়ুবেদাচারগণের আঁভমত । 


বাত-পিত্ব-শ্লেম্মণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ । 
তৈরেবা ব্যাপবৈরধোমধ্যোদ্ধর্ব সাল্মবিষ্টেঃ 
শরারামদং ধাব্যতেহগারামব 
স্থণাভিস্ভতিসভিরতশ্চ ত্রিস্থণমাহুরেকে । 


[সুশ্ত সংহিতা, শুত্রন্থান -২১শ অধ্যায়, ক্লোক ১] 


উদ্ধ্মলমধঃশাখং িস্থৃণং পণ্তদৈবতম্‌ 
ক্ষেত্রজ্ঞাধান্ঠতং বিদ্বান যো বৈ বেদ স বেদবিৎ। 


[ শ্রীডল্লন বিরচিত নিবদ্ধ সংগ্রন্থ ] 


বায়ু, পিত্ত, কফ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ না করিলে আয়ুবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এই বায়ু, পিত্ত, কফ 'কন্তু সাধারণ অর্থে 
যাহাকে বায়ু, পত্ত, কফ বাঁলয়া ভাবা হয় বা সর্বসাধারণের মনে যে ধারণা 
আছে তাহা নয়। গাঁতসূচক বা গম্ধ প্রকাশার্থক “বা” ধাতুর উত্তর স্ত 
প্রতায় কারয়া বাত শব্দ হয়। সম্তাপার্থক “তপ" ধাতুর উত্তর ইচ প্রত্যয়ে পিত্ত 
শব্দ এবং “লষ ধাতুর (আ'লঙ্গনাথেণ উত্তর মন: প্রতায় কাঁরয়। শ্লেম্মা শব্দ 
হয়। কফ শ্লেত্মার প্রতিশব্দ । 


বায়ু, পিত্ত, কফ প্রত্যেকে পাঁচ ভাগে বিভন্ত হইয়া শরীরের 'বাভন্ন স্থানে 
থাকয়। শরীর রক্ষা করে। 
িসগার্দানাবক্ষেপেঃ সোমসৃরনিলা যথা 


ধারয়ান্ত জগদ্দেহং কফাঁপত্তানিলা ভ্তথা ৷ 
[ সশ্রুত সংহিতা, ২১শ অধ্যায়, প্লোক ৫] 


যেমন চন্দ্র নিজের শীতল কিরণ জগংকে দেয়, সূর্য নিজের উষ্ণ রাম 
দ্বারা এ শীতল ভাব আকর্ষণ করিয়া আবার জগৎকে উষ্ণতা দেয় আর বায়ু 
উভয়কে চালনা কার্য়া উষ্ণতা ও শীতলতার সাম্য রক্ষা কারয়া জগতকে 
'বাঁচাইয়া রাখে তেমানই কফ শরাঁরকে আর করে, পিত্ত উফতা দ্বারা শুচ্ক 


১০ প্রারস্ভিক সুত্র 


করে এবং বায়ু গতিগ্রবাহ দ্বারা শীতলতা এবং উষ্ণতার ভারসাম্য রক্ষা করিয়া 
দেহকে রক্ষা করে । বাগৃভট বলেন-_ 
বায় পিত্বং কফশ্চোত ভ্রয়ো দোষাঃ সমাসতঃ । 
বিকৃতাহাবরূতা দেহং ঘ:স্তি তে বতয়ম্তি চ॥। 
[ অগাঙ্গ হদয়, শুত্র শ্থানম্--প্রথম অধ্যায়, গ্রেষক ৭] 
মহর্ আত্রেয় বলেন-_ 
বায়« পিত্ত, কফের এই সূত্র সম্বন্ধে পিতামহ রক্ধা অবগত ছিলেন । 
তাহার প্রবার্তত সেই 'ন্রস্কন্ধ আয়ুর্বেদ মহার্ধ ভরদ্বাজ তন্মনা হইয়া আয়ত্ত 
কাঁরয়াছিলেন ৷ বায়ু, পিত্ত, কফের মূল অর্থ এবং শরীরে সস্থতার বা 
অসুস্থতায় ইহাদের অবাশ্থিতি, ক্রিয়া প্রভূত না জানলে আয়ুর্বেদের কোনও 
জ্ঞান জন্মানই সম্ভব নয়। মনোদর্শনেও এই বায়, পিত্ত, কফের বিষয় 
বারবার উল্লেখ করা হইবে । সেইজন্য প্রারাম্ভিক সূত্রে এই জ্ঞানকেই দ্বিতীয় 
সূত্র বালতেছি । 
( আধুনিক বিজ্ঞানের সাঁহত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বায়, পিত্ব, কফের 
ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে । সমস্ত শরীর, অঙ্গপ্রতাঙ্গ ও হীন্দ্য়গণের 
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171190196-কেই বায়ু বলা যায় । এই হিসাবেই বায়ুর ব্যাপকতা বোঝা যায় ॥ 


পিত্ব-সমজ্ত শরীরে 0810716 সাষ্টকারী ব্যাপক প্রাক্রয়াকে িত্তের 
ক্রিয়ার অন্ত্ভু্ত করা যায় । ০৪10719 সৃষ্টি করতে হইলে তুস্ত দ্রব্য জীর্ণ 
কারবার ক্রিয়া হইতে আরম্ভ কাঁরয়া শেষ পাঁরণাত 23968901181) পর্যন্ত 
সমজ্ঞ ক্রিয়াকেই 1পিত্তের ক্রিয়ার অন্তভুক্ত করা যায় । 

পাকাশয় প্রভ্‌[ততে যে সমন্ত জারক রস বা 9772517)6 নঃসারত হয় 
এবং ষে ভাবে খাদাদ্ুব্য জীর্ণ হয়, পরে রন্তের দ্বারা বাহিত হইয়া সমস্ত 
শরীরে ০৪/1০016 সৃস্টি করে- সবই পিত্তের আঁধকারে । 

শ্লেত্মা--শরীরের সমস্ত '্নিগ্ধকারী রসই শ্লেম্মার অন্তভুক্ত । মেদ- 
লাঁসকা আঁচ্ছ-সাম্ধ সকলের ভিতরে যে রস নিঃসৃত হইয়া মসৃণতা উৎপাদন 
করে, শরীরের যাবতীয় স্নেহ পদার্থ (11]0199) যাহা মীন্তন্ষকেও পুষ্ট 
করে এমনই সব পোষণকারা রস্কেই শ্লেত্মার পর্যায়ে ফেলা যায় |) 

এই দ্বিতীয় সান্রের ধারণাও মনোদর্শনকে বাঁঝতে সাহাষা কাঁরবে ॥ 


আমুর্বেদে মনোদর্শন ১১ 


গবশেষতঃ বান্তত্ব, স্বগ্নদর্শন এবং মানাঁসক ব্যাধি অধ্যায়ে জ্ঞানলাভের জন্য 
দ্বিতীয় সূত্র অপারহার্য । মনের আঁধষ্ঠান অধ্যায়ে বায়র এই কিম্নাগ্যালর 
কথা আলোচিত হইয়াছে । 
তৃতীয় সুত্র ঃ 
মহার্য আন্রেয় বলেন__ 
বায়ুঃ "পত্তং কফশ্চোন্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ । 
মানসঃ পুনর্দাদ্দস্টো রজশ্চ তম এব চ। 
(চরক নংহিত।, স্ুত্রস্থান-প্রথম অধ্যায়, শ্লোক ৩) 
বায়ু, পিত্ত, কফ এই নাট হইল শরীরের দোষ । প্ররূতপক্ষে যাহারা 
শরীরের ধারক এবং ক্রিয়ার উৎস তাহাকে দোষ বলা হয় কেন? দোষ এই 
জন্যেই বলা হয়, ইহারা কুঁপত হইলে শরীরে রোগ উৎপন্ন হয় । আয়ুরেদ- 
কারগণ এই অর্থেই ব্রিদোষ বাঁলয়া আঁভাহত কাঁরয়াছেন। যাহা হউক 
শরীরের যেমন দোষ আছে মনেরও তেমনই দোষ আছে । মনের দোষ দুইটি 
রজ ও তম। সত্ব কখনও বিরুত হয় না। কাজেই সত্বগণকে কখনও দোষ- 
রূপে বলা হয় না। 
বাগৃভট বলেন__ 
তেষাং কায়মনোভেদাদধিম্ঠানমাপ "দ্বিধা । 
রজস্তঞমশ্চ মনসো দ্বৌ চ দোবাবৃদাহৃতৌ । 
ৃ ( অষ্টাঙ্গ হৃদয়-হুত্র স্থান, প্রথম অধ্যায়--প্লোক ২*) 
সত্ব রজ ও তম 'তনাটর সুষম অবস্থায় মনের পান্ট ও সচ্ছতা, 
লাভ হয় । কিন্তু রজ ও তম এই দুই দোষের অসাম্যে মনের ব্যাধি হয় । 
আব্রেয় বলেন-_ 
প্রশাম্যত্যোষধৈ: পুবোঁ দৈবযবীস্ত ব্যপাশ্রমৈঃ 
মানসো জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধৈর্য-স্মাত-সমাধাভঃ | 
(চরক সংহিত।, এ-্প্লোক ৩১) 
শরীরের রোগ যেমন যাক্তপূর্ণ ওষধ এবং বথাযথ দৈবাক্ুয়া দ্বারা 
চিকিৎসা করা হয়, মনের রোগ জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য, স্মতি ও সমাঁধ প্রভৃতি, 
দ্বারা চিকিতাসত হয় । 
প্রারাম্ভক স[ন্লে তিনাট সূত্রের উল্লেখ শেষে এবার মনোদর্শনের বিশ্লেষণে 
প্রবৃত্ত হইব । 


ভুভীক্ম জগ্রাক্গ 
মনের সংজ্ঞ। 


মনীক? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। মন 
হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয় । কোনও হীন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মনকে বোঝা যায় না। 
মনকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, জিহবা দ্বারা আস্বাদন করা 
যায় না, কানে শোনা যায় না। কিন্তু মনকে আমরা জানতে পার । মন 
যে বর্তমান তাহাও আমরা বুকিতে পার । মনই সমস্ত হীন্দ্ুরনগণের কার্য 
নিবহি করে। ইহার অর্থ এই ষে আমাদের হীন্দ্রয়কলের অনুভ্তি এবং 
তজ্জনিত প্রতিক্রিয়াসকল মনের সংযোগ ভিন্ন সম্পন্ন হয় না। 
হীন্দ্রয়গণের দ্বারা যাহাকে বোবা যায় না, আবার সমস্ত হীশ্দিয়ের 
কার্ধনবহে এবং চিন্তা অনুভাতি স্মৃতি বিচার প্রভৃতি যাহা দ্বারা 
নিবহি হয় তাহাকেই “মন” এই সংজ্ঞা দেওয়া যায়। সেই জনাই মন 
অতাণ।ন্দ্ুয় । 
মহার্ধ আত্রেয় বলেন__ 
অতীন্দ্রিয়ং পুনমনঃ | 
সত্তসংজ্ঞকণ্চেত্যাহ্‌রেকে 
তদথত্িসম্পদায়ভচেস্টম 
চেষ্টা প্রত্যয়ভূতীমান্দ্রয়াণাম- | 
(চপক সংহিত1- হুত্র স্থানম্ ৮ম অধ্যায়, ইন্ছিয়োপক্রমণীয় অধ্যায়, ক্লোক ২) 


অনেকেই মনকে অতীন্দ্রিয় বলেন-__কেহ কেহ বলেন ইহা সত্ব। আত্মার 
যে সকল সম্পদ, যেমন অনুভ্ত, ইচ্ছা, বিচার, চিন্তা, অন্যান্য চেস্টাসকল 
এবং হীন্দ্রিয়গণের যে ষে ক্রিয়া হইতে পারে যেমন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন ইত্যাদি 
এবং তাহার প্রাতবর্ত হিসাবে যে সকল ক্রিয়া যেমন হীন্দ্য়সুখভোগের 
ইচ্ছা উৎপাদন অথবা 'বতৃষ্কা স্ন্ট-_এই সবই মনের ক্রিয়া বলা যায় ।. এই 


আযুর্বেদে মনোদর্শন ১৩৩ 


জন্যই বলা হইয়াছে চেষ্টা “প্রতায়ভ্তীমান্দুয়াণাম” । এই প্রসঙ্গে হীন্দ্ুয়গণ 
এবং তাহাদের ভোগ্য বিষয়, অর্থ প্রভৃতি আলোচনা করা যাক । এই 
আলোচনায় হীন্দ্ুয়গণের সাঁহত মনের সম্পক ভালভাবে উপলাব্ধ করা 
যাইবে । আচার্ধগণ বলেন--মন, বাঁধ ও আত্মা ইহারা একযোগে 
হীন্দ্রয়গণের ক্রিয়া এবং বোধের হেতুস্বরূপ । মন জ্ঞানোন্দ্য় এবং কর্মোন্দ্িয 
উভয়ের গুরণাবাঁশম্ট । সকল হীন্দ্রয়ের কার্য মনের প্রভাবেই সম্পন্ন হয় । 
ইীনদ্ুয় পাঁচটি ; হীন্দ্রয়ের উপকরণ পাঁচাট ; হীন্দ্ুয়ের বিষয় পাঁচাট ; 
ইস্দ্রিয়ের বুদ্ধ পাঁচটি এবং হীন্দ্রয়ের অধিষ্ঠান পাঁচাটি । 
ইন্দ্রিয় পাঁচাট-_তত্র চক্ষু শ্রোন্রং ঘ্রাণং রসনং স্পর্শনামাত পণ্টোন্দরয়াণি-_ 
দাঁন্ট, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শন । 
হীন্দ্রয়ের উপকরণ- পণ্টোন্দ্য় দ্রব্যাঁণ খং বায়ূজ্যেতিরাপো ভ্বারাঁতি _ 
আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও 'ক্ষাতি। 
পণ্টোন্দ্রয়ের আধম্ঠান-_পণ্টোন্দরয়াঁণ আঁধচ্ঠানান অক্ষিণী কর্ণে নাসিকৌ 
জিহন ত্বক চোত-- 
চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, জিহবা ও ত্বক। 
পণ্োন্দ্রয়ের ভোগ্য বিষয়__পণ্যোন্দ্রয়াথঃি-_ 
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গম্ধ । 
পঞ্চোন্দিয়ের বুদ্ধি বা বোধ- পণ্সোন্দুয়বৃন্ধয়্চক্ষুবূষ্ধ্যাদিকাঃ-_ 
দর্শনবোধ, শ্রবণবোধ, ঘ্রাণবোধ, স্বাদবোধ, স্পর্শ বোধ । 
[ চরক সংহিতা - হৃত্রস্থান, ইঞ্জিরোপক্রমণীয় অধ্যায়, শ্লোক ৪] 


এই সকল ইন্দ্িয়ের যে সমন্ত ভোগ্য এবং উপকরণ বার্ণত হইল সকলই 
হীশ্দ্িয় বোধের সৃদ্টি করে অর্থাৎ হীন্দ্য়বোধ স্ম্ট করাই সকল উপকরণ 
প্রভূতর উদ্দেশ্য । এই হীন্দ্রয়বোধসৃণ্টি কিন্তু মনানরপেক্ষ হইতে 
পারে না। প্রতিটি জ্ঞানোন্দ্য় নিজ নিজ উপকরণ হইতে মনের সাহায্যে 
বোধ জন্মাইয়া থাকে এবং বোধের ফলস্বরণপে প্রাতবর্ত ক্রিয়া 'হসাবে পণ 
কন্মোন্দুয়কে (বথা--বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পায়; ও উপচ্হু) কার্ষে প্রবৃত্ত 
করে। হীন্দুয়সকলের বাঁহজগং হইতে উত্তেজনা গ্রহণ নার রনিিন 
কর্মোন্রয়ে প্রেরণা সৃষ্টি সবই মনের সাহায্যে সম্পন্ন হয় । 


আনেয় বলেন” 


১৪ মনের সং 


পুনারান্দ্য়োন্দুয়ার্থ সত্বাত্ম সান্নকর্ষজাঃ 
[চরক সংহিতা ] 
হীন্দ্রয়ার্থ-_হীন্দ্রয়, মন ও আত্মা একযোগে কাজ কাঁরলে হীন্ড্রয়গণের 
বোধের উদয় হয় । তাহা হইলে একথা স্পন্ট বোঝা যাইতেছে, জ্ঞানোন্দ্রয় এবং 
কর্মেন্দ্য়সকলের দৃশ্য বা অদৃশ্য সকল প্রকার ক্রিয়ার কারণ স্বরূপ এই মন । 


মনের আন্তত্বের প্রমাণ £ 


মহার্য আন্রেয় বলেন-_ 
লক্ষণং মনসো জ্ঞানস্যাভাবো ভাব এব বা। 
সাত হ্যাত্বেন্দ্িয়ার্থনাং সন্নিকর্ষেণ বর্ততে ॥ 
বৈধৃত্যান্মনসো জ্ঞানং সানিধ্যাং তচ্চ বর্ততে । 
অণ্যত্বমথ চৈকত্বং দ্বৌ গুণ মনসঃ স্মৃতো ॥। 
1চন্ত্যং 'বিচার্যমূহা ধেয়ং সংকম্পামেব চ। 
যৎ শকণ্িন্মনসো জ্ঞেয়ং তং সর্ব হ্যর্থসংজ্ঞকম্‌ ॥। 
হীন্দ্রয়াভিগ্রহঃ কর্ম মনসন্ত্বস্য নিগ্রহঃ । 
উহো বিচারশ্চ ততঃ পরং ব্াম্ধ প্রবর্ততে ॥ 
ইীশ্দ্রিয়েণেন্দ্িয়ার্থো হি সমনস্কেন গৃহ্যতে । 
কল্পাতে মনসাপ্যার্ধ্বং গৃণতো দোষতো যথা ॥ 
জায়তে বিষয়ে তন্র যা বাদ্ধানশ্চয়াত্মিকা । 
ব্যবস্যতে তথা বক্তুং কর্তৃৎ বা বাঁদ্ধপূর্বকম্‌ ॥ 

[ চরক সংহিতা, শারীর স্থান, কতিধাপুরুষীয়ম্‌ অধ্যার--১ম অধযাব, শ্লোক ৭1৮] 


জ্ঞানের উপাচ্থিতি অথবা অভাবের ম্বারা মনের আন্তত্ব বোঝা যায়। 
প্রকারান্তরে বলা যায় জ্ঞানের আঁন্তত্ব থাকলেই মনেরও আন্তত্ব আছে । যাঁদ 
আত্মা, হীন্ড্িয়গণ এবং হীন্দ্িয়ের ভোগ্য উপকরণসকল একাব্রতও হয় তথাপি 
মন যতক্ষণ ইহাদের সাঁহত সংঘাত না হয় ততক্ষণ হীন্ড্রযজ্ঞান বা হীন্দ্িয়বোধ 
সম্পূর্ণ হয় না। একজন অচেতন লোকের মুখে মিষ্ট স্বাদযুন্ত পদার্থ 
দিলেও সে স্বাদ অনুভব কারতে পারে না। তাহার আত্মা আছে- হীন্দ্রয়ও 
আছে হীন্দ্িপ্লের ভোগ্য বস্তুও আছে, অথচ মন যেহেতু অনৃপাচ্থিত, সে হেতু 
স্বাদ অনুভব হয় না। এই প্রমাণের উপরেই ধারণা করা যায়-_মনের একটি 
পৃথক সত্তা আছে এবং ইহা নিশ্চিত । মনের সত্তা থাকলেই তাহার এমন 
কিছ গণ অবশ্যই থাকিবে যাহা তাহার নিজস্ব িছু ভোগ্য বিষয়ও 


আযুবেদ মনাদশন ১৫ 


থাকবে এবং কিছু কর্মও থাকিবে যাহা অনোর মধ্যে নাই) এইগ্যীল কি 
তাহাই আলোচনা করা যাক । 


মনের দুই গুণ £ 
অণৃত্ব ও একত্বমনের এই দুই গুণ। অণৃত্ব অর্থাৎ সংক্ষমত্ব--মন 
অপেক্ষা সক্ষম আর কিছুই নাই । সমস্ত হীম্দ্রিয়ের মধ্যে মন অতি সক্ষমভাবে 


প্রবেশ করিয়া তাহাদের বোধ সৃষ্ট করে । মনই অত্যন্ত সংক্ষমভাবে সর্বত্র 
ভাব সৃদ্টি করতে পারে। | 


একত্ব মনের আর একটি গুণ । একত্ব অর্থাৎ অসংাশ্লষ্টত্ব অর্থাৎ মন 
কখনও একই সময়ে বহু ভাগে 'বিভন্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করে না। 
বাহ্যতঃ পৃথক পৃথক ক্রিয়া চালনা কাঁরলেও সেই পৃথক ক্রিয়ার ফল সেই 
মুহূর্তে মনের 'দিক "দয়া একাঁটই হয় । যেমন নাটক-দর্শন। একই সঙ্গে 
মন দর্শনোন্দ্রয় এবং শ্রবণোন্দ্রয় চালনা করিতেছে । দ:ই হীন্দ্রয়ের দুই 
'ক্রিয়ার যোগফল কিন্তু একই অর্থাৎ নাটকের পূর্ণাঙ্গ রসোপলাষ্থ । কাজেই 
মনের অসংশ্লিন্টত্ব একটি 'বাশন্ট গুণ । 


মনের অর্থ বাঃভোগ্য বিষয় £ 


মনের অর্থ বা ভোগ্য বিষয় এইগুঁল-যে কোনও চিন্তাযোগ্য বিষয়, 
বচার্ বিষয়, তর্কযোগ্া বিষয়, ধোয় বা গভীর চিন্তা দ্বারা ধ্যানযোগ্য বিষয় 
এবং সংকল্পযোগ্য বষয় এবং জ্ঞয় অর্থাৎ যাহা কিছু জানবার যোগ্য গবষয় । 
ইহারই মধ্যে কাহাকেও না কাহাকেও আশ্রয় করিয়া মনের ক্রিয়া প্রকাশিত হয় । 
এই 'ববয়গদালর মধ্য 'দিয়া আর কাহারও ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। মনের 
বতন্্ সত্তার প্রমাণ 1হসাবে ইহাও উল্লেখযোগ্য । 

মনের কর্ম দুহীট £ 

ইন্দয়গণকে চালনা এবং নিজেকে চালনা ৷ যাঁদও শুনিতে অদ্ভুত বোধ 
হয় তবুও মন নিজেকে চালনা না করিলে তাহাকে কে চালনা কারবে 2? এই 
দুইটি চালনা হইতে তর্ক ও ?বচার উৎপন্ন হয়। হীন্দ্িয়ের ভোগা বিষয়গুলি 
মন 'নজের ক্রিয়া দ্বারা হীন্দ্িয়গণকে ভোগ করাইয়া থাকে । এ সব হীম্দ্িয়ের 
ক্রিয়া দোষান্তও হইতে পারে, আবার গুণযস্তও হইতে পারে। দোষষুন্তই 
হউক বা গুণযুক্তই হউক, মন 'নিজের ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়ের মাধামে তাহার ক্রিয়া 
উভয়ের মধ্যে তর্ক ও বিচার কাঁরয়া একটা নিশ্চয়তার মধ্যে প্রবেশ করে এবং 


১৬ মনের সংজ্ঞা 


সেই 'নশ্চয়তা অর্থাৎ এই কাজ করা হইবে বা এই কথা বলা হইবে, এই: 
সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্ক মত সৃষ্টি করে। মতের এই 'নিশ্চয়াত্মক পাঁরণাঁতই' 
বুদ্ধি। এই ব্াপ্ধর প্রভাবেই মনের চূড়ান্ত কাজের সমাধা হয় । সমগ্র 
ব্যাপার 'িন্তু সময় সাপেক্ষ নহে- প্রতি মৃহূর্তেই ইন্দ্রিয়াদির মধ্য "দিয়া 
মনের এই বাদ্ধির প্রকাশ ঘাঁটতেছে । 


মন যে নিজেকে নিজে চাঁলত করে এ সম্বন্ধে তর্কও আছে । আন্লেয়ের 

শিষ্যদের মধ্যে প্রশ্ন উঠিয়াছে-_-তবে কি মনই কতা 2 কিন্তু আত্মা তাহা, 
হইলে কি ? 
তাঁহারা বাঁলয়াছেন-_ 

অচেতনং ক্রিয়াবচ্চ মনশ্চেতাঁয়তা পরঃ । 

যুন্তস্য মনসা তস্য 'নার্দশ্যন্তে বিভোঃ 'রয়াঃ ॥ 

চেতনবান: যতশ্চাত্মা ততঃ কর্তা নিরুচ্যতে । 

অচেতনত্বাচ্চ মনঃ 'ক্িয়াবদাঁপ্প নোচ্যতে ॥ 

[ চরক সংহিত। শারীর স্থান ১ম অধ্যায়__ শ্লোক ৩৩] 


মন স্বয়ং অচেতন | স্বভাবতঃ অচেতন মনের চেতাঁয়তা হইতেছে আত্মা । 
তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে কতাঁ কে 2 যেহেতু আত্মাই চেতাঁয়তা তাহা হইলে 
কর্তা নিশ্চয়ই আত্মা। মন যদ আত্মার দ্বারা চেতনাপ্রাপ্ত না হয় তবে 
মন 'নাঁক্কুয় থাকে । আত্মার দ্বারা আঁধান্ঠত দেহে মন ক্রিয়াশশল । তখন 
'াত্মার কর্তৃত মনের যে সব কাজ সম্পাদিত হয় তাহা মনের কাজ' 
স্বন্ধে প্র বাঁলয়া ধারণা হইলেও মনকে জীবন সন্চার কাঁরয়া 
ক্রিয়াশীল করে আত্মাই। আত্মার সহিত যুস্ত না হইলে যেহেতু মনের 
কর্মক্ষমতা থাকে না সেহেতু আত্মাকেই কর্তা বাঁলয়া 'নদেশ দেওয়া 
হইতেছে । এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে আত্মা এমন একাট শান্ত যাহার অভাবে 
দেহ মৃত বাঁয়া গণ্য হয় । মৃতদেহে মন হীন্দ্রয় সবই মৃত । শুধু এই 


বিচারে মনের বিচারের উপর মনের কর্তৃত্ব খাণ্ডত হয় না। পূর্বেই 
কর্তৃত্বের প্রমাণ বলা হইয়াছে আত্মা, হীন্দ্রিয়গণ, হীন্দ্রয়ের ভোগ্য উপকরণ 


যুক্ত হইলেও মন য্স্ত না হওয়া পর্যন্ত হীন্দিয়বোধের উদয় হয় না। অতএব 
দেহপর জীবনবোধের কর্তা আত্বা হইলেও পুবেস্তি সকল ক্রিয়ার কতা মনই । 


অহংবোধ বা অহংকার £ 
মহার্ঘ আন্লেয় বাঁলয়াছেন-যে বৃম্ধিলে মানুষ ভাবিতে পারে যে 


আমঘুবেদে মনোদর্শন ১৭ 


আঁমই জাতি, রূপ, বাঁণ্ধ, স্বভাব, বিদ্যা, কুল, যৌবন, বীর্ধ ও প্রভাবের 
'নিয়ন্তা বা আমার কার্যের ফলেই এই সকল আমাতে অশহিয়াছে এই প্রকারের 
বাম্ধকেই অহংকার বলে। 


তন্রৈবং জাতির্প-ব্ত-বুদ্ধি-শীল-বিদ্যাভি- 
জন-বয়োবীর্ষ-প্রভাব-সম্পন্নোহহমিতাহত্কারঃ | 


[ চরক সংহিতা, শরীর স্থান পুরুষ বিচয় অধ্যায়, ৫ম অধ্যায়-_গ্লোক ১২] 


এই অহংবোধ মনের তথা হীন্দ্রয়ের বোধ জাগ্রত করে। হীন্দ্রয়ের 
ক্রিয়ার মধ্য দিয়াই মনের অহংবোধ চাঁরতার্থ হয়। সেইজন্য সুশ্রুত 
অহংকারকে হীন্দ্ুয়ের উৎপাঁত্তর কারণ বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন। সচেতন 
অহংকার বিশিষ্ট জীবকে সমশ্রুত ক্ষেন্রজ্ঞ পুরুষ বাঁলয়াছেন । ক্ষেত্রজ্ঞ 
পুরুষ তাহার কার্যাদি সম্বন্ধে সচেতন । “আম দেখি- আম শুনি” 
এমনই সব হীন্দ্রয়ের সকল 'ক্ুয়া সম্বন্ধে সে সচেতন এবং অহংকারই 

অহঙ্কার তাহাকে এই সচেতনতা দেয় । সমশ্রুতের মতে অবস্ত 
অর্থাৎ প্রফ্লাতই চেতনাবশিষ্ট এবং অহংকার-যন্ত জীবসমহের আশ় । 
এ প্ররাত হইতেই সত্ব, রজ, তম স্বভাব 'বাশিন্ট মহৎ তত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধ 
জাম্ময়া থাকে । আবার পষয়িক্রমে এই বদ্ধ হইতে সত্ব, রজ, তম এই শ্রিগুণ 
বাশম্ট অহংকারের উৎপাঁত্ত হয়। 'তনন বলেন পাঁচাট জ্ঞানোন্দ্রয়- চক্ষু, 
কর্ণ, নাঁসিকা, জিহবা, ত্বক এবং পাঁচটি কর্মোন্দ্যয়_বাক, পাঁণ, পাদ, 
পায়ু, উপন্থ । সবই পণ মহাভূতের 'বিকার অর্থাৎ রূপাম্তর হইতে সৃষ্ট 
হইয়াছে । কিন্তু প্রকাশ্য লক্ষণ 'বাঁশম্ট হীন্দ্রয়ে পাঁরণত হইতে হীন্দয়- 
গ্ালকে সাত্বক, রাজাঁসক, তামীসক-_এই তিন প্রকারের অহংকারকে আশু 
কাঁরতে হইয়াছে । তাহার অর্থ এই যে হীন্দ্য়গণের প্রকাশ্য ক্রিয়া অহংকারের 
মধ্য দিয়াই প্রকাটিত হয়। আবার এই দশাঁট হীন্দ্রয়ই মনের সাহায্যে 
তাহাদের নিজ 'িজ কর্ম সম্পাদন করে। কাজেই লুশুুত বলেন--মন 
অহমমন্যতা ও দশটি হন্দরিয়ের গুণাবাশষ্ট এবং অহংকারের আধারস্থল । 
অহংকারের প্রভেদ মহার্ধ আন্লেয় বলেন--এই অহংবোধ তীব্র হইলে তাহাকে 
আভসংগ্লব বা অহস্মন্যতা বলে! তবে অহংকার কিন্তু অহম্মনাতা নহে । 
হীন্দ্ুয় সকলের ক্রিয়া সমাধার জন্য যে অহংবোধ তাহাই অহংকার । 


তস্মাদবান্তান্মহানুৎপদ্যতে তলিঙ্গ এব । 
তা্লঙ্গাচ্চ মহতন্তল্লিঙ্গ এবাহত্কার উৎপদ্যতে ৷ 


ঘঅণ-২ 


১৮ মনের সংজ্ঞা 


স চ ল্রাবধো বৈকারিকম্ভিজসো ভ্‌তাঁদারাত 

তন্ন বৈকারিকাদহত্কারাক্তিজস সহায়াৎ 

তল্পক্ষণান্যেব একাদশোন্দ্রিয়াণি উৎপদ্যন্তে 

তদ্‌যথা শ্রোন্র-ত্বক্-চক্ষুজহ্বাঘাণ- 

বাগঘন্তোপস্থ-পায়ু-পাদ মনাংসীতি 

তন্ন পুবণি পণ বৃদ্ধীন্ড্রয়াণি, ইতরাণ 

পণ কর্মেন্দ্যয়াঁণ, উভয়াত্মকং মনঃ | 

[ হুঞ্ুত সংহিত।, শারীর স্থান, প্রথম অধ্যায়- শ্লোক ২] 
ব্যাখ্যা ও বিচার পূর্বেই করা হইয়াছে । এই অধ্যায়ের সমস্ত আলোচনার 

পর আমরা এই 'সম্ধান্তে পেৌছাইতে পাঁর-_ 

১। মন অতীন্দ্িয়। মনকে হীন্দ্রয়ের সাহায্যে বোঝা যায় না-_ 
অথচ মনের সাহায্যে হীন্দ্রয়গণকে সম্যক ধারণা করা যায় । কোন্‌ হীন্দ্রয়ের 
ক বোধ তাহা বৃকিতে হইলেও মনকে প্রয়োজন । এমন ক ইন্দরিয়িগণের শুভ 
বা অশন্ভ প্রবৃত্ত বানবাত্তর হেতুও মন । 

২। মন ও আত্মার ক্রিয়ার সংযোগে মনের কার্য 'নবাঁহত হয়। 
মহত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে অহংকার জন্মে । সত্ব, রজ, তম ত্রিগুণের প্রভাবে 
অহংকারের মধ্য হইতেই হীন্দ্রিয় সকল জন্মে । মনকে একাদশ হীন্দ্রিয় বাঁলয়া 
পশ্রযতে বলা হইয়াছে এবং দশটি হীন্দ্রয়েরই ক্রিয়াঁবাঁশন্ট এই মন। 

৩। অহংকার ইচ্ছাশন্তি ও 'ব্ুয়াশান্ত 'বাঁশম্ট সচেতন জীব সত্ব, রজঃ 
ও তম এই '্রিগ্ণধ্স্ত হীন্দ্য়গণের কার্য সম্পাদনের জন্য মনের সব্রিয় সাহাষ্য 
মনের সংজ্ঞ! সন্বন্ধীয় গ্রহণ করে । মন শনাক্কয় হইলে এই সকল হীন্দ্রয়ও 
িদধান্তদমূহ 'নাক্কিয় হয়। অচেতন দেহে সব কন বর্তমান থাকতেও 
মনের নাক্কয়তার জন্য হীন্দ্রয়গণও চেতনাহীন হয় । ইচ্ছাশাস্ত, ক্রিয়াশস্তি, 
অহংবোধ মব কিছুই মনকে আশ্রয় কাঁরয়া প্রকাশ পায় । 


এই অধ্যায়ে মন কি-_এই সম্বন্ধে একটা সংস্পম্ট ধারণার সন্ধান দেওয়ার 
চেষ্টা করা হইল । 


্ডর্থ অ্রযা্স 
মনের অধিষ্ঠান 


মনের আধষ্ঠান কোথায় ঃ অর্থাৎ দেহের কোন: স্থান হইতে মন তাহার 
রহস্যময় আঁন্তত্বের সন্ধান দেয় 2? মানসজীবনের দৈহিক 'ভীত্ত কিছু আছে 2 
এই প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিদ্যার সাহত আয়ূর্বেদে মনো- 
দর্শনের বিস্তর পার্থক্য ! তুলনামূলক বিচার কারতে বাঁস নাই এ কথা 
পৃবেই বাঁলয়াছ। তবুও আগে আয়ূর্বেদাচার্ধগণের মতবাদ আলোচনা 
কাঁরয়া অল্প কথায় আধ্ীনক মনোঁবদ্যার মতবাদও উল্লেখ করিব । আয়ুবেদ- 
কারগণের মতে হৃদয় চেতনার হ্থান । 

হৃদয়ং চেতনা ধম্ঠানমেকম্‌ । 


[ চরক সংহিতা, শারীর গু।ন, "ম অধ্যায়-_গ্লোক ১] 


বিচার বিষয়-_এই হৃদয় কোন্‌ হদয় 2 হৃদ্যন্ত্ ? না সাধারণতঃ মন 
অর্থে হৃদয় নামক বাক্যটি যেভাবে ব্যবহার করা হয় তাহাই £ মানুষ বলে-_ 
“তাহার দুর্ববহারে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।” এখানে সত্াই 
কাহারও হ্ৃখাপণ্ড বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু লোকে হদয়ই বলে । 
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান । তাহার উীন্ত তাৎপর্ধপূর্ণ যাীন্তীনর্ভর এবং প্রমাণ 
সাপেক্ষ । চরক সংহতার উতন্ত শ্লোকে কাব্যের ভাবে হৃদয় কথাটি ব্যবহার 
হয় নাই। 
হৃদয়ের স্থান ও তাহার বর্ণনায় বলা হইয়াছে £ 
শোঁণত-কফ-প্রসাদজং হৃদয়ং যথাশ্রয়া 
1হ ধমনাঃ প্রাণবহাঃ । তস্যাধো বামতঃ 
প্লীহা ফুসফুসশ্চ দাক্ষণতো যরুৎ ক্লোম চ। 
তদ্‌ হ্ৃদয়ং বিশেষেণ চেতনা-ম্থানমত- 
স্তা্মংস্তমসাবৃতে সর্বপ্রাণনঃ স্বপন্তি | 


ও মনের অধিষ্ঠান 


পণ্ডরীকেণ সদৃশং হৃদয়ং স্যাদধোমুখং | 
জাগ্রতস্তদ্বিকশৃতি স্বপতশ্চ নিমীলাত । 
[ নুশ্রত সংহিতা, শারীর স্থান, চতুর্থ অধ্যায় প্লোক ১৫ ] 


রন্ত ও কফের সার হইতেই হৃদয় জন্মে । প্রাণবাহী ধমনী সকল হৃদয়কে 
আশ্রয় কাঁরয়া প্রবাহিত হইতেছে । ইহার বামাদকে গ্লীহা এবং ফুসফুস, 
দক্ষিণে ফুসফস, যরুৎ ও ক্লোম। হৃদয় চেতনার ম্থান। অতএব তম দ্বারা 
আচ্ছন্ন হইলে প্রাণগণ নিদ্রাভভ্‌্ত হয় । হৃদয়ের স্থান সংস্থান এবং পার- 
পা্বিক প্রত্যঙ্গ সকলের 1ববরণে বোঝা যায় এই হৃদয় হৃদ্যন্তই । কাঁবর 
কাবোর ভাবার হৃদয় নহে । 


তক্ণ উঠিবে হৃদয় চেতনার স্থান । তাহা হইলে মন ও চেতনা সমার্থ- 
বাচক কিনা । চেতনা তম দ্বারা আবৃত হইলে মানুষ সপ্ত হয়, কিন্তু 
মন ও চেতন! ঘুমাইয়া মানৃষ স্বপ্ন দেখে । স্বখ্ন দেখা মনের ক্রিয়া । 
(ম্বন অধ্যায়ে ইহা বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । ) তাহা হইলে 
চেতনা সংপ্ত হইলেও মন সংপ্ত হয় না। এইবার হৃদয় চেতনার সাহত মনেরও 
চ্ছান ফিনা-সে বিচারে উপাচ্থত হওয়া যাক । 


আন্রেয় বলেন-_ 
মনোবহানাং পূর্ণত্বাদ্দোষৈরাতি বলৌস্তীভঃ 
স্রোতসাং দারুণান্‌ স্বপ্নান্‌ কালে পশ্যাত দারুণে । 
[ চরক সংহিতা, ইন্দ্রিয় স্থান, ৫ম অধ্যায়-ক্লোক ২৭] 


মনের বাহক স্রোত কল কুপিত 'ত্রদোষের দ্বারা পূর্ণ হইলে মানুষ 
দারুণ সময়ে ভয়াবহ এবং অমঙ্গলজনক স্বপ্ন দৌখয়া থাকে । মনোবহ স্রোত 
সকলের অবরোধে তাহাদের গাঁত 'বিপরাঁতমুখী হওয়াতেই দারুণ স্বপন 
মানুষ দেখিয়া থাকে । আবার স্বঙন সব সময় দারুণ হইবে এ নাও হইতে 
মনোবহ স্রোত ওবাযু পারে। যেহেতু দেহ আহার বিহারে কিছু না ফিছু 
ত্রুটি করিয়া থাকে এবং যেহেতু তাহার 'ন্রদোষ সব সময়ে সম অবশ্থায় থাকে 
না, সেহেতু স্ব*ন দেখা প্রায় ম্বাভাবকই । এখন প্রশ্ন হইতেছে মনোবহ 
স্রোত কোনগুলি ? 


বায়ুই সমস্ত হীন্দ্রয়গণের ক্রিয়াকে বহন করে- সবশিরীরম্থ ধাতুদিগের 
বাহক যন্তর। 


আমুরেদে মনোদর্শন ২১ 


বায়ুন্তন্্ য্তধরঃ, প্রাণোদান সমান ব্যানাপানাত্মা প্রবর্তক-চেষ্টানামুচ্চা- 
বচানাং 'নয়ন্তা প্রণেতা চ মনসঃ । সর্বোন্দরয়াণামুদ্যোগকরঃ সর্বোন্দ্রয়া- 
ণামভবোঢ়া। সর্বশরার ধাতু ব্যহকরঃ, সম্ধানকরঃ শরারস্য প্রবর্তকোবাচঃ, 
প্রকাতিঃ স্পর্শ শব্দয়োঃ শ্রোন্র স্পর্শ নেয়োমূলিং । হযৌৎসাহয়োযেনিঃ | 

[ চরক সংহিতা, শুত্রস্থানম্‌, দ্বাদশ অধ্যায়_-শ্লোক ৬ ] 


বায়; শরীরতন্তর এবং শরীর যন্ত সমূহের ধারক প্রাণ, অপান, সমান, 
উদান ও ব্যান প্রভৃতি চেষ্টার প্রবর্তক, শরীরের উচ্চাবচ চ্ছানসমূহের 
নয়ন্তা, মনের প্রণেতা, সর্বোন্দ্য়ের উদ্যোগকারক ৷ সর্ব হীন্দ্রয়ের ভোগ্যকে 
ইন্দ্রিয়ের নিকট বহন কাঁরয়া লইয়া যায় । সর্ব শরারম্থ ধাতুদিগের বাহক 
এই বায়; । সর্ব শরীরে কি ঘটে বা ঘটা প্রয়োজন তাহার সন্ধান দেয়। 
বায়ুই মানুষকে বাকের ক্ষমতা দেয়, বাক্য প্রবর্তন করে। কর্ণের শব্দবোধ, 
ত্বকের স্প্শবোধ বায়ুর সাহাযোই সম্পন্ন হয়। হর্ষ উৎসাহ, দহঃখ 
প্রভৃতির অনুভব হৃদয়ে বাঁহত হয় বায়ুর দ্বারা । পূর্ব অধ্যায়ে দেখান 
হইয়াছে যে ইীন্দ্র়গণের ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মনের প্রয়োজন এবং বায়ু 
যে এই মনের প্রণেতা এই শ্লোকে তাহা দেখা যাইতেছে ! হর্ষ, উৎসাহ 
প্রভৃতি অনুভব মনের ক্রিয়া এবং হর্ষ, উৎসাহ প্রভৃতি হৃদয়ে বাহিত হয় 
বায়ুর দ্বারা । তাহা হইলে হৃদয় যেমন চেতনার স্থান তেমনই মনেরও স্থান । 
শ্রীডল্লন তাঁহার 'নবন্ধসংগ্রহে বাঁলয়াছেন-_- 

চেতনা সহচাঁরতং মনোহপি িশেষেণ হুদয়াধষ্ঠানং মতম্‌। 


চেতনা সহচর মনেরও অধিষ্ঠান এই হৃদয় । এই প্রমাণ ও যা্ত ছাড়াও 
গভপ্ছ ভ্রণের অঙ্গ-প্রত্ঙ্গ, ব্যাদ্ধ, প্রাণ, চেতনা ইত্যাদি কি ভাবে জন্মে 
তাহার আলোচনা কাঁরলে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে 
আচাযগণের মতে হৃদয় যেমন চেতনার চ্ছান আবার চেতনা-সহচর 
হৃদয়ই মনের স্থান মনেরও স্ছান। ভরদ্বাজ, স্রুত সকলেই বলেন গভের 
চতুর্থ মাস হইতে ভ্ণের চেতনার বিকাশ হইতে থাকে । এবং পণ্ম 
মাস হইতে চেতনার চ্ছান হৃদয় স্পাম্দত হইতে থাকে । এই সময় অর্থাং 
ভূণের হৃদয় সাকুয় হইবার পর কি ঘটে তাহাই বিচার করা যাক । এই সময় 
হইতে গ্ভণীকে '্বিহদয় বা দ্বোহাঁদনী বলা হয়॥। অর্থাৎ হ্ুণের 
হৃদয় এবং মাতার হৃদয় একই ইচ্ছায় পূর্ণ হয় । ভ্রণের হৃদয়ের ইচ্ছা সকল 
মাতার হৃদয়ে সণ্ারত হয় । ফলে মাতার ষে সমস্ত নূতন ধরনের ইচ্ছা 


২২ মনের অধিষ্ঠান 


আকাংক্ষা জন্মে তাহা দেখিয়া ভাবষ্যং সন্তানের দোষগ্দণের কিছু 
আভাস পাওয়া যায় । . তাঁহারা বলেন-_মাতার মধ্য দিয়া ভ্রণের ইচ্ছা পর্ণ 
করা উচিত। এ ইচ্ছাগুলি পূর্ণ না হইলে সন্তান দেহে বা মনে বরাত 
লইয়া জন্মগ্রহণ কাঁরতে পারে । 

কদ্থাত্তৎ স্থানত্বাত্তদ্মাদ্‌ গভ চতুর্ে 

মাস্যাভপ্রায়ম্‌ হীন্দ্রয়ার্থেষ; করোতি 

দিব হদয়াণ নারীং দৌ হাঁদনীমাচক্ষতে | 

দৌহদ 'বমাননাং কুব্জং কাণং খঞ্জং 

জড়ং বামনং বকুতক্ষমনক্ষং বা 

নারী সূতং জনয়াত। 

[সুশ্ুত সংহিতা, শারীর স্থান, তৃতীয়োহধ্যায়--গ্লোক ১৫] 


ইহার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন নহে । ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা 
মনের 'ক্রিয়া। মন আপন ইচ্ছাকে হীন্দ্রয়গণের সাহায্যে পূর্ণ করিয়া থাকে । 
গভ্ছ ভুণের হীন্ড্রয়গঁল বিকশিত না হওয়াতে নিজের ইচ্ছাগীল নিজে 
চারতার্থ কাঁরতে পারে না। সে সেই আকাৎ্ক্ষা মাতার মনে সপ্ণার করিয়া 
দেয়। ভুণের এই সমস্ত আকাক্ষা কেন জন্মে? যেহেতু তাহার হৃদয় 
সাক্লয় হইয়াছে এবং এঁ হৃদয়ের সাঁহত মাতার হৃদয়ের যোগ স্থাপন সম্ভব 
হইয়াছে । এবার এই 'সম্ধান্তে আসা কাঠন নহে যে আয়ূর্বেদাচার্যগণের 
মতে হৃদয় চেতনা ও মনের আঁধষ্ঠান। এ বিষয়ে আরও প্রমাণ উল্লেখ করা 
যায়। গর্ভস্থ সন্তনের কোন অঙ্গ আগে জন্মে একথা বাঁলতে "গিয়া ভিন্ন 
ভিন্ন মুনিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ কাঁরয়াছেন। কুতবীর্ষ বলেন--হদয়ই 
আগে জন্মে যেহেতু হৃদয় মন ও বাাঁদ্ধর স্থান । 


হৃদয়ং জায়তে পূর্ব কুতবীে'যাহবদন্মীনঃ 
বুদ্ধেশ্চ মনসম্চার্পি যতন্তৎ স্থানমীরিতম্‌ । 


[ভাব প্রকাশ, পূব থণ্ড' প্রথম ভাগ--ক্সোক ৩*৩] 
সুশ্রুত সংাহতায় উদ্ধৃত £ হৃদয়ামাত কতবীষ্ণেণ বাঁপ্ধর্মনসশ্ স্ানত্বাৎ 
[ হুক্রত সংহিতা, শারীর স্থান, তৃতীয় অধ্যায় ] 


মনের আঁধঘ্ঠান আয়ুবেদাচা্গণের মতে যে হৃদয় ইহার প্রমাণ আমরা 
পাইলাম । 


আযুর্বেদে মনোদর্শন ২৩ 


আধুনক মনোবদ্যায়- মানস জীবনে দেহের-স্ছান আলোচনায় মাম্ডি্ক 
সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চ্ছান আধকার কাঁরয়াছে । যেহেতু সমন্ভ শরীরের 
স্নায়ূমণ্ডলী মান্তত্ক হইতে আঁসয়াছে বা মীস্তচ্কে যাইয়া শেষ হইয়াছে 
এবং মীস্তচ্কই সকল সংবেদনের গ্রাহক এবং প্রাতবত' ক্রিয়ার প্রেরক- সেজন্য 
মান্ত্ক এবং তাহার সহযোগী স্নায়ূমণ্ডলী 40096186 ০101:0109, 
[7:09181)6 ২০91:0109, ১99০077 ০:9৪, 11060] ৩5৪২ ০01: 
/5106010071010 [₹০75০059 386০1, এই সকল 'মলিয়া মনের আঁধম্টান 
[হসাবে উল্লেখ করা যায় । এক্ষেত্রেও একটি কথা বাঁলবার আছে । একট 
আগে এই অধ্যায়ে বায়ুর ষে ক্রিয়া আলোচনা কাঁরয়াছি তাহাতে বায়ু 
“প্রণেতা চ মনসঃ”- “সর্বেন্দ্রিয়াণাং বোটা” এবং “সবশিরীরধাতুব্যহকরঃ, 
সন্ধানকরঃ শরারস্য” “হর্ষোৎসাহয়োর্যোনিঃ” এই সব উীন্ত পাইয়াছি। 
প্রারম্ভক সূত্রে বায়ুর সাঁহত আধুনিক বিজ্ঞানের যে সামঞ্জস্য দেখান 
হইয়াছে তাহাতে বায়ূকে 7)0৮০9০৪ 170 0019৮ রুপে প্রাতিপাদন করা 
হইয়াছে । তাহা হইলে একথাও বুঝা যাইতেছে ষে হৃদয়কে চেতনা ও 
মনের আধন্ঠানরূপে বর্ণনা কারলেও বায়ু যে মনের প্রণেতা এবং লর্ব- 
ইীন্দ্রয়ের ক্রিয়ার প্রাণস্বরূপ- একথা আচার্যগণ স্বীকার করিয়াছেন । হর্ষ 
উৎসাহ প্রভাত ত মনের কাজ । কাজেই বায়ু ও মনের ক্রিয়ার ব্যাপারে যে 
ণবাশস্ট চ্ছান আঁধকার করিয়া আছে এ বিষয়ে তাহারা নিঃসংশয় ছিলেন, 
একথাও প্রণিধানযোগ্য । 


স্ক্রল আন্যাজ্জ 


মনের উৎপত্তি ও ভ্রুমবৃদ্ধি 


মন যেহেতু দেহের সহিতই জন্মে এবং দেহের বাঁদ্ধর সঙ্গেই ববার্তত 
এবং পাঁরণত হইতে থাকে সে হেতু সংক্ষেপে দেহের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপাঁত্বর 
কথা বলা প্রয়োজন ৷ ধন্বন্তারর মতে গর্ভস্থ ভ্ণের প্রথম অবস্থা হইতেই 
আত সক্ষমভাবে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জান্ময়া থাকে । তাঁহার মতে আমের 
বা বাঁশের অত্যন্ত কচ অবশ্থাতেও তাহাতে আমের বা বাঁশের সব বৌঁশিস্টাই 
থাকে_ একট; পুষ্ট হইলে তবে তাহা দেখিবার বা ব্যাঝবার মত অবস্থায় 
আসে । ভিন্ন ভিন্ন মুীনগণ দেহের কোন অংশ আগে সৃষ্ট হয়-_এই বিষয়ে 
ভন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ কাঁরলেন । ধন্বন্তাঁর তাহার মীমাংসা করিয়া যাহা 
বাঁললেন-_তাহা সশ্রুত সংহতায় বলা হইয়াছে । 
সবঙ্গি-প্রতাঙ্গানি যুগপৎ সম্ভবন্তীত্যাহ 
ধন্বন্তাঁর। গভস্য সঙ্গত্বাল্লোপলভ্যন্তে 
বংশাহ্কুরবৎ চতফলবচ্চ | 
[হশ্রভ মংহিতা, শাক্গী় খান গতাবধাস্তি অধ্যায়_ শ্লোক ২২] 


ধন্বন্তাঁর মত প্রকাশ করেন গভের চতুর্থ মাসে ভ্রুণের হৃদয় জন্মে, 
পণ্চম মাসে মন জন্মে, ষণ্ঠ মাসে বৃদ্ধি জন্মে । তবে হৃদয় জান্মবার সঙ্গে 
সঙ্গেই মন ও বাদ্ধ জন্মে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে তাহা স্ফুটতর হয়। অন্যান্য 
আয়ুবেদাচার্যগণও এই মতই পোষণ করেন । 


যথা তথা দৈবযোগাদ্দৌহদং জনয়েৎ হাঁদ । 
পণ্চমে মনঃ প্রাতবুদ্ধতরং ভবাঁত। ষন্ঠে 
বাদ্ধি ... প্রব্য্ততরঃ | 
| নুশ্রুত সংহিতা, ও, শ্লোক--১৭১৮] 


আবুর্বেদে মনোদর্শন ২৫ 


অন্য মনির মতেও-_ 
পণ্চমে মানসং ষষ্ঠে বাদ্ধশ্চাত প্রবৃধ্যতে । 
সবঙ্গান্যপাঙ্গান ভুশং ব্যন্তানি সঞ্তমে | 
[ আয়ুর্বেদ সংগ্রহ, "ম সংস্করণ-_পৃষ্ঠা ১১] 


গভচ্ছত ভ্ণের যে মন জাগারত হয় তাহা তাহার ইচ্ছার 'বকাশ 
হইতেই বোধা যায়। এ সময় তাহার ইচ্ছা্ালকে সে পূর্ণ কারতে পারে 
না। কারণ তাহার হীন্দ্রয় সকল ভোগ্য বিষয়কে গ্রহণ কারবার মত পাঁরণাত 
লাভ করে নাই। যেহেতু মন জন্মিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তরের সংস্কারের 
প্রভাবে ইচ্ছাও জন্মিয়াছে। তখন তাহার হৃদয় গাঁভণীর হৃদয়ের সাথে 
যোগ স্থাপন করে এবং আপন ইচ্ছা ও আকাঙ্্ষা গ্াভণণর ইচ্ছারূপে প্রকাশ 
করে। সেইজন্য সে সময়ে গাভণীকে "দ্ব-হৃদয় বা দৌহাঁদনী বলা হয়। 


ভ্রণের ইচ্ছা বা আচার গণ ভণের মানাসক গবকাশকে এত অগ্রসর অবস্থায় 
আকাঞ্া ণচন্তা কাঁরয়াছেন যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 


প্রভূত হীন্্দ্রয়গ্রাহ্য বস্তুসকলও মাতার মধ্য 1দয়া চাঁরতার্থ কারবার ইচ্ছা জন্মে | 
অবশ্যই ইহার কারণও তাহারা উল্লেখ করিয়াছেন । তাঁহারা বলেন- জন্মান্তর 
হইতে ধারাবাহকভাবে আগত কর্ম ও চিন্তাধারার প্রভাব ভ্রণের অপাঁরণত 
অবশ্থাতেও এ সব ইচ্ছা বা আকাক্ক্া জন্মাইয়া থাকে । ( এখানে প্রারাম্ভক 
সূত্রের প্রথম সমন্তর স্মরণ করতে বাল। অধ্যাত্ম চেতনা আয়ুবেদের প্রাঁতাঁট 
চিন্তার বোঁশস্ট্য । ) 
ধম্বন্তার বলেন-- 
কর্মণা চোঁদতং জন্তোভশীবতব্যং পুনভ“বেং 
যথা তথা দৈবযোগাদ্দৌহদং জনয়েৎ হাঁদ । 
[নুশ্রুত সংহিত, এ- শ্লোক ১৭] 
মহর্য আন্লেয় বলেন__ 
তস্মাং তদাপ্রভূতি গভ+ স্পন্দতে প্রার্থয়তে 
চ জন্মান্তরানূভ্তাঁমহ যং কিণিৎ। 
তদ্দৈবহৃদয্যমাচক্ষতে বৃদ্ধাঃ ৷ মাতৃজণাস্য 
হৃদয়ং মাতৃহ্দয়াভ সম্বদ্ধং 
রসবাহনপাঁতঃ সংবাহনশীভগ্কস্মাং তয়োষ্তাভভন্তঃ | 


পম্পদ্যতে । 
[ চরক সংহিভ।, শারীর স্থানমূ, মহতী গর্ভাবক্রান্তি, শারীর অধ্যায় শ্লোক ১৮। ধর্থ অধ্যাক্স ] 


২৬ মনের উৎপত্তি ও ক্রমবৃদ্ধি 


দেখা যায় জন্মান্তর বাহিত কর্মফলের প্রভাবে চালিত হইয়া জুণ নানা- 
রকমের ইচ্ছা কাঁরয়া থাকে । আরও আশ্চর্যের কথা গা্ভণী হয়ত গর্ভ 
হইবার আগে এ রকমের কোনও আকাঙ্ক্ষা করে নাই, 'কল্তু গভ্থ 
টব্র রর শিশুর ইচ্ছার প্রভাবে নিজের স্বভাব বিরুদ্ধ ইচ্ছাও 
বিচারের দ্বার! প্রকাশ করে । এই সমন্ভের উদাহরণ স্বরুপ আচাষগণ 
ভবিষ্তৎ চারিত্রিক এ সব ইচ্ছাকে শবম্লেষণ কাঁরয়া ভাবষ্যং সন্তানের 
বৈশিষ্ট্য বিচার. চারীন্রক বোশষ্টোর কিছু পূবাভাষ 'দয়াছেন। তাঁহারা 
অন্ততঃ এই ধারণা কাঁরয়াছেন যে মনের অত্যন্ত অন্কুর অবস্থায় যে সব 
বোৌশপ্ট্য প্রকাশ পায় তাহাই ভাবষ্যং জীবনে ব্যান্তর জীবনকেও প্রভাবত 
করে। কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিব । মাতার আহার-বিহার, সাজ-সঙ্জা, 
মানাসক অবস্থা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া সন্তানের প্রকাঁত নির্ণয়ের চেষ্টা 
হইয়াছে | 


রাজসন্দর্শনে যস্যা দৌহুদং জায়তে "স্ত্য়ঃ । 
অর্থবন্তং মহাভাগং কুমারং সা প্রসম্য়তে ॥ 
দুকূল পট্রকৌশেয় ভ্ষণাদষু দৌহদাৎ। 
অলংকারোষণং পান্ত্রং ললিতং সা প্রসয়তে... ॥ 
আশ্রমে সংযতাত্মানং ধর্মশীলং প্রসয়তে ॥ 
দেবতাপ্রীতমায়ান্তু প্রসূতে পাষদোপমং 
দর্শনে ব্যালজাতীনাং 'হংসাশীলং প্রসন্রতে ৷ 
[ হুশ্রত সংহিত।, তৃতীয় অধ্যান্স, শাঁরীর স্থান, গভাবক্রান্তি শারীর অধ্যায়-ক্লোক ১৭ ] 


গঁভণীর দৌহদবশতঃ রাজাকে দেখবার বা রাজার বাড়ী যাইবার ইচ্ছা 
হইলে অর্থবান পুণ্যবান সন্তান জন্মে । 

রেশম, পশম, পট্টবস্ পাঁরবার ইচ্ছা হইলে সং্জাবলাসী সন্তান জন্মে। 
তপস্বীদের আশ্রম দোঁখবার ইচ্ছা হইলে বা তপস্বাঁদের প্রাত ভান্ত জান্মলে 
সংযতমনা, ধর্মশীল সন্তান জন্মে । বাঘ বা এ ধরনের হিংসাশীল প্রাণী 
দেখবার প্রবল ইচ্ছা জান্মলে খল বা ব্লুর সন্তান জন্মে । দেবপ্রাতমা দর্শন 
বা প্‌জাঁদ দোৌখবার আকাঙ্ক্ষা হইলে পার্ধদোপম অর্থাৎ পাঁরষদে গ্রহণযোগ্য 
সভ্য ও সং পুত্র জন্মে । 

গাঁভ্ণীর দৌহদজজ আকাঙক্ষায় খাদ্যের িচার কারতে গিয়া ধন্বস্তাঁর 
সুশ্রুতকে বালয়াছেন-_এই িচার করিতে বাঁসয়া একথা মনে রাখা প্রয়োজন, 


আযুর্বেদে মনোদর্শন ২৭ 


যে সব খাদ্যে আকাব্্ষা দৌহাঁদনী অবস্থায় জম্মে গভস্থাপনের আগে সে 
সব আকাৎ্ক্ষা সেই নারীর গছিল না, থাকলেও এত প্রবলভাবে ছিল না।॥ 
এইর্‌প অবস্থাতেই মান্র তাহা দৌহদজ আকাৎক্ষা বলা যায়, অনাথায় নহে । 


গোধামাংসাহশনে পূত্রং সুষপ্সুং ধারণাত্বকম 
গবাং মাংসে চ বাঁলনং সবক্লেশ সহশ্তথা । 
মাহষে দৌহ্ৃদাচ্ছরং রন্তাক্ষং লোম সংযৃতম: | 
বরাহমাংসাৎ স্বপ্নালুং শরং সঞ্জনয়েৎসুতম্‌ । 
মা্গ্বিক্রান্ত জঙ্ঘালং সদা বনচরং সৃতম্‌ । 
সৃ্মরাশ্ন মনসং নিত্যভীতং চ তৌত্বরা 
অতোহনুস্তেষ: যা নারী সমাভধ্যাতি দৌহদম: | 
শরীরাচার শঁলৈঃ সা সমানং জনায়ষ্যাত । 
[ নুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, গৃগাবক্রান্তি অধ্যায় শ্লোক ১৭] 


গোধা বা গোসাপের মাংস খাইবার প্রবল আকাত্্ষা জাঁন্মলে সন্তান 
নদ্রাল্‌ ও ধারণক্ষম 'চত্তযুন্ত হয় । গোমাংস খাইবার প্রবল ইচ্ছায় বলবান 
ও ক্লেশসাহফু, সন্তান জন্মে । মাঁহষ মাংস ভোজনের আকাঙ্ক্ষায় রন্তচক্ষু 
লোমশ ও বলশালী সন্তান জন্মে । শুকর মাংসে প্রবল লোভ হইলে 
শনদ্রুাল ও বীর সন্তান জন্মে । মৃগমাংস আকাক্ক্ষায় উদ্যোগী-বনচর ও 
দ্ুতগাঁততে গমনকারা সন্তান হয়। সূমর (মহাশকর হাত ডল্লনাচার্য ) 
মাংসের আকাঙ্ক্ষা উদ্বিশনাচত্ত সম্তানের দ্যোতক । তোত্বর মাংস ভীরু 
সন্তানের অগ্রদূত ॥ এ ছাড়া বহ খাদ্য আছে যাহা বলা হয় নাই। সেই 
সব খাদ্যে প্রবল ইচ্ছা হইলে সেই সেই খাদ্যের স্বভাব 'বচার কাঁরয়া সন্তানের 
শরীর ও মন সম্বন্ধে পূবভাষ 'হসাবে স্থির কারতে হইবে । 


এই স্তর হইতেই জগতের গাঁতশশলতা এবং প্রবাহত কালন্রোতের 
ঘাত-প্রীতঘধাতে সর্বদাই পাঁরবর্তনশীল মনের প্রথম সন্ধান আচার্যগণ 
ূরবাভাদে যাহা বলা দিয়াছেন । মানুষের মন এই পৃথিবীতে আসবার পর 
পপ হইতেই পাঁরবেশ এবং নানা কারণের প্রভাবে নানাভাবে 
হইতে পারে। গাঁত পাঁরবর্তন করিয়া অনার্প ধারণ করে । সেজন্যই 
এই সমস্ভ প্রভাস মানুষের সমন্ভ জীবনব্যাপণ হ্থায়শ হয় না। কারণ 
মন, বায়দ, পিত্ত, কফ এবং সত্ব, রজঃ, তম--এই সকলের অধীন । এইগুলির 
পূষম অবশ্থায় বা কিছু কিছ 'বপর্যয়ের ফলে মন বাভল্ন সময়ে বাভম্ব- 


২৮ মনের উৎপত্তি ও ক্রমবৃদ্ধি 


ধাঁ হয় । মানুষ যখন ধর্মক্রিয়া যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তখন সত্বগুণের 
আশ্রয় নেয় । আবার সেই মানুষই কামনা বাসনা পৃরণের সময় রজোগুণ 
প্রধান হইয়া ওঠে, কারণ রজোগুণ মানুষকে কামনা পূরণের জন্য প্রবৃত্তি 
দেয়। আবার সেই মানুষই কোনও সময়ে তম দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মোহাচ্ছনন 
হয় এবং অকর্মও করে। সকল গুণই "ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই মানুষে দেখা 
যাইতে পারে--কিন্তু মনের একই অবস্থায় সকল গুণ একই সঙ্গে আসতে 
পারে না। (মনের সংজ্ঞা অধ্যায়ে আলোচিত মনের গুণ দ্রন্টবা |) 


মহর্য আন্রেয় বলেন__ 
নানাবধান তু খলু সত্বানি তান 
সবাঁণ এক পুরুষে ভবান্ত। নচ 
ভবন্ত্যেক কালম্‌ । একন্তু প্রায়োহনুব্ত্তাহ । 
[ চক সংহিতা, শারীর স্থান, খুড়ডিক। গর্ভাবক্রাত্তি অধ্যায়--শ্লোক ২২] 


যাহা হউক দৌহদের ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারে আচার্ধগণ গভীর মনোযোগ 
দিয়াছেন । তাঁহাদের সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন মাতার মধ্য 'দিয়া 
অূণের পূর্ব পূর্ব জন্মাশ্রত আকাঙ্ক্া সকল পূর্ণ করা উচিত। তাহা না 
হইলে ভুণের মন তাহার অজ্ঞাতেই আঘাত পায়। এই আঘাতের ফলে 
অঙ্কুরেই যে 'বিকাঁত হয় তাহার ফলে তাহার দৈহিক বরাত হইতে পারে । 
কারণ মনের সাহত শরীরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য 


ধন্বন্তাঁর বাঁলয়াছেন-_ 
দৌগ্ধদ-বিমাননাং কুব্জং কুঁণিং খঞ্জং 
জড়ং বামনং 'বরুতাক্ষম অনক্ষং বা 
নার সৃতং জনয়ত। তস্মাং সা 
যদাদিচ্ছেত্তস্যে দাপয়েং । লব্ধ 
দৌহদাহি বীর্যযবন্তং চিরায়ষণ্ 
পুত্রং জনয়াত। 
[ নশ্রত সংহিতা শারীর স্থান, গর্ভাব্রান্তি অধ্যায়--প্লোক ১৫ ] 


দৌহৃদের অবমাননা কালে অর্থাৎ দৌহদের সাধ পূর্ণ না কাঁরিলে কুব্জ, 
সংকুচিত করাঙ্গুলি বা বিরুত হস্ত ( ডল্লনাচা্' ), খোঁড়া, জড়ব্বাধ্খ, বামন, 


আমযুর্বেদে মনোদর্শন ২৯, 


িরুতচক্ষু বা চক্ষুহীন সন্তান জান্মবার সম্ভাবনা থাকে । আকাঙ্ক্ষা 
পূর্ণ হইলে বীর্যবান, আয়ুক্মান পুত্র জম্মে। আয়র্বেদকারগণের মতে 
যাঁদও এগ্াঁল জন্মান্তরের সংস্কারমান্র এবং প্রসবের পরে জগতের পাঁরবেশে 
এ সমন্তভই পারবার্তত হইবে তথাপি গভন্ছ ভ্রণের অপাঁরণত কিম্তু নিশ্চিত- 
ভাবে সম্ট মনে আঘাত দেওয়া উচিত নয় । তাহাতে দৌহক 'বিকাতি আসা 
সম্ভব । ( আধ্বীনক মনোবদ্যাতে এই ধরনের চিন্তাধারা স্বীরত। পাঁরণত 
জীবনেও আপাতদ্ন্টিতে অদ্ভূত মনে হইলেও শন্ধ, দেহেই যাহার লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়াছে এমন অনেক রোগের মূল কারণ মানাঁসক ভার-সাম্যের 
অভাব। এগ্ালকে 8৮ 01,08010)8610 915070€] বলা হয়। 
1১91)00 01991-এর উৎপাত্ততে এবং রোগের হাস বা বৃদ্ধিতে মনের 
সাম্য বা অসাম্য অনেকখানই অংশ গ্রহণ করে । ০০০ 0911008,61613 
নামক চর্মরোগের উৎপাত্ত মূলতঃ মানাঁসক উদ্বেগ হইতে হয় । ) 


মহার্য আন্রেয় বলেন--যাঁদ দৌহ্‌দ সাধ এমন হয় যে সে বস্তু গাঁভণ?র 
পক্ষে আঁনস্টকর তখন কি করা যাইবে? সেই অবস্থায় নানা উপায় চিন্তা 
করিয়া সেই আহত বস্তুকে যতটা সম্ভব 'হতকর বস্তুতে পাঁরণত কারিতে 
হইবে। তবুও একেবারে সাধ অপূর্ণ রাখা যাইবে না। তাহা হইলে বায়ু 
কুপিত হইয়া গোর বিনাশ ব। বিরূপতা সাণ্ট কারতে পারে । মনের 
আঁধষ্ঠান অধ্যায়ে বায়ুর কারকতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । তাহাতে 
বোঝা গিয়াছে বায়ু মনের প্রণেতা সর্বোন্দ্রয়ের উদ্যোগকারক এবং আরও 
অনেক গুরাবাঁশস্ট। সুতরাং বায়ু কুঁপত হইলে গর্ভন্ছ ভ্রাণের বিনাশ 
বা বিকাত ঘটিতে পারে । 


(পূর্বে আলোচনা করিয়াছি--আধুনক বিজ্ঞানের টঘ9:008, 
396610-ই কাষতঃ বায়? নামে আয়ুবেদে কাঁথত।) 


গশশু জীন্মবার পর £ 


ভ্াঁমঘ্ঠ হইবার পর শিশুর হী্দ্ররর সকল এবং মন সাক্রিয় হয়। তখন 
ণনজের ইচ্ছাসকল হীন্দ্িয় দ্বারা অনুভবের ক্ষমতা জন্মে। এ সময় শিশুকে 
লালন্পালনের মধ্য 'দয়া যাহাতে তাহার মন সাঠক পথে যাইয়া বিরতি 
এড়াইতে পারে- সেজন্য সঠিক 'নিদেশি আচারগণ "দিয়া গিয়াছেন। শিশুর 


ঙ 


দেহের পহৃণ্টি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে যে নিদেশ 


২৩০ মনের উৎপত্তি ও ক্রমবুদ্ধি 


আছে তাহা এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই । মনের দিক হইতে কি কি 
করা উচিত তাহার নিদে'শ সকলই আলোচনা ও বিশ্লেষণ কাঁরিব । 


বালমত্কে সুখং দধ্যান্ন চৈনং তজ য়ে কৰচিৎ । 


সহসা বোধয়েমৈব নাযোগামূপবশয়েং | 
[ ভাব প্রকাশ (ভাব মিশ্র), বাল প্রকরণ- গ্লোক ৩৫ ] 


গশশুকে যথেন্ট আরাম দিয়া কেপে রাখবে । তাহাকে ধমকাইবে না। 
ঘুমন্ত অবস্থা হইতে জাগাইবে না। যেমন তেমন কাঁরয়া বসাইবার চেষ্টা 
কারবে না। তজন গর্জন বা ধমকাইবার ফলে শিশুর মনে বিরূপ প্রাতি- 
কুয়া হয় । মনের অবাধ স্বাভাবক বিচরণের ক্ষেত্র হইতে তজ“ন গর্জন 
শিশুর মন শশুর মনকে অন্ক্ষেত্রে লইয়া যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় 
শিশুর মন স্বনরাজ্যে বাস করে বা তাহার মন সম্পূর্ণ বিশ্রামের মধ্যে ড্বিয়া 
থাকে৷ সে সময় বাঁহরের পাঁরবেশের সাঁহত তাহার কোনও সম্পর্কই থাকে না। 
হঠাৎ জাগাইলে সেই জগং হইতে তাহার মন বাহ্যক জগতে ফিরিয়া আসিতে 
বাধ্য হয় । "শশুর মন ও হীন্দ্রিয় সবই অপাঁরণত । এমন অবস্থায় বাহরের 
পরিবেশে খাপ খাওয়াইতে বেগ পাইতে হয় । এই যে অন্তর্বতী” সময়, এই 
সময়ে তাহার সাময়িক 'বিভ্রা্তি জন্মে যাহা মানাঁসক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। 
নারুষ্য স্থাপয়েং ক্োোড়ে ন ক্ষপ্রং শয়নে ক্ষিপেং । 
রোদয়েন্ন ক্চৎ কাষে 'বাঁধমাবশ্যকং বিনা ॥ 
[ ভাব প্রকাশ, বাল প্রকরণ--গ্লোক ৩৬ ] 
হঠাং টানয়া কোলে 'নবে না বা বিছানায় হঠাৎ জোরের সঙ্গে শোয়াইবে 
না। 'বনা কারণে কাঁদাইবে না। আর্গাৎ তেল মুখান, কাজল দেওয়া বা 
দরকার মত ওষধ সেবনের সময় ছাড়া অনাবশ্যক কাঁদাইবে না। এখানেও 
পূর্বের 'বিশ্লেষণই গ্রহণযোগ্য । অর্থাং পাঁরবার্তত অবস্থায় ধীরে ধারে 
খাপ খাওয়াইয়া মনকে যথাযথ পথে বাঁদ্ধর সুযোগ দেওয়া । না হইলে ছোট 
ছোট মানীসক আঘাতেরও যোগফল কালকুমে 'বরাট হইতে পারে । কাজেই 
মনের ব্রমাবকাশের পথে অত্যন্ত সহজ ভাবে স্বাভাবিক গাঁততে যাহাতে মনের 
বাদ্ধ হয় সেইজন্য এই উপদেশগুলি । 
তচ্চিতমন্বতেত তং সদৈবানুমোদয়েং । 
সংসোবতমনা এবং 'নত্যমেবাভিবদ্ধতে ॥ 
[ ভাবপ্রকাশ, বালপ্রকরণ- প্লোক ৩৭ ] 


আরবুর্বেদে মনোদর্শন ৩১ 


বালকের মনের সন্তোষ জন্মে এমন কাজ কাঁরবে। তাহাকে প্রফুল্ল 
রাখবে । কারণ মন প্রফুল থাকিলে অঙ্গ-প্রত্ঙ্গ নিয়মিত ভাবে বাঁড়য়া 
উঠিবে। আর একটু বড় হইলে যাঁদ শিশু কাঁদে বা খাইতে না চায় কিংবা 
যাহা করা উঁচত তাহা না কাঁরতে চাহে তবে বুঝাইয়া শমস্ট বাক্যের দ্বারা 
তাহা করাইতে হইবে । কখনও বা তাহাকে ভূত, প্রেত, পিশাচ, পৃতনা 
প্রভাতর নাম ; বা বাঘ, ভালুক, সাপ প্রভূাঁতিকে ডাকার নাম কাঁরয়া ভয় 
দেখাইয়া কার্য উদ্ধার কারবে না । শিশুর অপাঁরণত মনে এ ভয় চিরচ্ছায়ী 
হয় এবং ভাবষাতে ভীরূতা আসে । 
এ সম্বন্ধে আন্লেয় বলেন- 
নহ্যস্য বিত্রাসনং সাধু তস্মাৎ তাঁস্মিন: 
রুদত্য ভহঙ্জানে বান্যন্ত বধেয়তামাগচ্ছাত 
রাক্ষস পিশাচ পৃতনাদীনাং নামান্যাহবয়তা 
কুমারস্য 'বিভ্রাসনার্থং নামগ্রহণং ন কাষং স্যাৎ। 
[ চরক সংহিতা, শারীর স্থান, জাতী নুত্রীয় অধ্যায়-_- শ্লোক ১২৩। ৮ম অধ্যায়] 


ব্যাখ্যা প্‌বেই দেওয়া হইয়াছে । 

এই অধ্যায়ে মনের উৎপাত্তকাল এবং গর্ভ:হইতেই তাহার ব্রমাবকাশ 
সন্বন্ধে আচাষগণের মত আলোচনা করা হইল । তত্বের সাহত ব্যবহারিক 
প্রয়োগগদীলও বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । শুধু তত্বগত দিক আলো- 
চনাতেই 'চাকৎসা বিজ্ঞানের কাজ শেষ হয় না। 


ম্বভি জঞ্যাস 
সুস্থ মন এবং মনের অস্থস্থতার কারণ 


এই অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মানাঁসক সংস্থতা "নাগাঁরক জশবনের 
একটি অপাঁরহার্য দিক । ব্যান্তগত জীবন, ব্যাস্তর শরীর, তাহার পারিবারিক 
জশবন, আবার বৃহত্তর দ্ণ্টতে সামাঁজক জীবন--সবই মানুষের মানাঁসক 
সুস্থতার উপর 'নর্ভর করে। কাজেই এই অধ্যায়ে বার্ণত আয়ুু্বেদাচার্ষ- 
গণের মনের সংস্থতা এবং বিরতির তাঁত্বক দিকাঁট বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । 
মহার্ধ আন্রেয় বাঁলয়াছেন-_দেহার শুভ প্রবাত্ত বা অশৃভ নিবাত্বর 
হেতু হইতেছে আধ্যাত্মক দ্রুব্যগণ । 
মনো মনোহর্থে বাম্ধরাত্মা চেতাধ্যাত্ম 
দ্বাগুণ সংগ্রহঃ । শুভাশুভ প্রবৃত্ত ?নবাত্ত হেতুশ্চ | 
[ চরক সংহিতা, নুত্র স্থানমূ, ইন্্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যার়__ শ্লোক ৫) 
মন, মনের বিষয়, বাদ্ধ ও আত্মা_এই কয়টি আধ্যাত্মিক দুবাগণ 
নাম দিয়া যে চাঁরাট বিষয়ের উল্লেখ করা হইল এই চাঁরাটর প্রভাবেই 
আধ্যাত্মিক দ্রবাগণ মানুষের সামীগ্রক শুভ বা সামাগ্রক অশুভের কারণ ঘটে । 
সামীগ্রক বাঁলতে মানুষের দেহ মন পাঁরবার ও সমাজ জীবনের কথা 
উল্লেখযোগ্য | 


তদর্থাঁত যোগাযোগ 'মথা যোগাৎ সমনস্কামান্দ্ুয়ং 
বিকৃতি মাপদামানং যথাস্বং বৃদ্ধযপঘাতায় 
সম্পদ্যতে ৷ 
(ত্র. ব্র-প্লোক ৮) 


হীন্দ্রয়গণের আতিষোগ অযোগ মিথ্যাযোগ হইতে হীন্দ্ুয়গ্পণের ত বটেই 
মনেরও বিকৃতি ঘটে । ফলে বাদ্ধনাশও ঘটে । 


আধুর্ষেদে মনোদর্শন ৩৩ 


পূবেই বলা হইয়াছে পাঁচাট জ্ঞানোন্দ্রয় পাঁচাটি মহাভ্‌ূতের রুপান্তর । 
এ পশচঁি মহাভূতের 'বকারের সঙ্গে সঙ্গে পণচটি জ্ঞানোন্দ্রয়ের কারও 
হয়। যেহেতু হীন্দ্রয়মকল মনের অধীন এবং মনের সাহায্যেই তাহাদের 
কক্রয়া িম্পন্ন হয় সেহেতু মনেরও 'বিরাঁত তাহার পিছন বিপছনই আসে । 
মনের সাহত বাণ্ধরও অপঘাত হয়। এইবার ইখন্দ্রয়গণের আযোগ, আতিযোগ 
ও শমধ্যাযোগ বা হীনযোগ সম্বন্ধে উদাহরণের সাঁহত বর্ণনা কাঁরব । 


প্রথমেই ধরা ষাক দর্শনোন্দ্রয়ের কথা । 


চক্ষুর অযোগ, আতযোগ ও হীনযোগ 2-_ 
তন্লাঁত প্রভাবতাং দৃশ্যানামাতমান্রং দর্শনমাতযোগঃ 


সর্ব শোহদর্শনমযোগঃ | 


আতসক্ষমাতীশ্লম্টাত শীবপ্রকৃষ্ট রৌদ্র 
ভৈরবাদ্ভ্তীদ্বষ্ট বীভৎস গবকৃতাঁদ্রূপদর্শনং 


1মথ্যাযোগত । 
[ চরক সংহিতা, সুত্র স্থান্গম্‌, তি্রৈষণীয় অধ্যায়, ১১শ অধ্যায়--শ্লোক ২৭7 


বাগভট বলেন-_ 
হীনোহরথেনোন্দ্রয়া স্যা্পঃ সংযোগঃ স্বেন নৈব বা 
আঁতষোগোহ?ত সংসর্গঃ সুক্ষ ভাসুর ভৈরবম্‌ 
অত্যাসন্নাতদুরস্থং 'বাপ্রয়ং বিরুতাঁদচ । 
দক্ষতা বাক্ষাতে রূপং মিথ্যা যোগঃ স দারুণঃ 
(্ষাঙগ হদয়, হুত্র স্থান, ১২শ অধ্যার-- শ্লোক ৩৪।৩৫ ) 


অতান্ত উত্জবলরূপ পুনঃ পুনঃ দেখাকে আতিযোগ বলা হয় । আবার 
একেবারে কিছুই না দেখা অর্থাৎ সর্বদা অন্ধকারে থাকাকে অযোগ বলা 
হয ।॥ 

আত দুরের জিনস, আত নিকটের জিনিস বা আত সুক্ষ জিনিস, 
অদ্ভূত বাঁভৎস ভয়ত্কর দূশাসকল দেখা ; অতান্ত নিম্নন্চরের দৃশ্য দেখা, 
রৌদ্ররস পাঁরপূর্ণ দশ্যাদি দেখা--এ সমজ্ঞই দশনৌন্দ্য়ের মিথ্যাযোগ বা হীন- 
যোগ ॥। এই হীম্দ্রয়সকলের হীনযোগাদ আলোচনার সঙ্গে মন ও বুদ্ধির 


৩ 


৩৪ সুস্থ মন এবং মনেব অন্ুগ্থতার কারণ 


মধ্যাযোগাদি আলোচনাও বিশ্লেষণ কারব। কিভাবে এই 'মধ্যাযোগাদির 
ফলে মনোবৈকলা বা মানাঁসকরোগ হয় তাহাও আলোচনা করিব। এই 
আলোচনার পূর্বে একটি কথা জানিয়া রাখা ভাল যে মনের 'বিকলতা অর্থই 
উন্মাদ রোগ নহে । 


আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ মানুষ বলিয়। যাহাদের মনে করি তাহারা 
সকলেই মনের দিক দরিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ নহে £ 

আমরা আমাদের চারপাশে যে সমন্ত মানুষ দৌখ তাহাঁদগকে আমরা 
মানীসক সুস্থ মানুষই বাল। অর্থাৎ কেহই উন্মাদ নন । উন্মাদ না হইলেই 
যে মনের দিক দিয়া সকলেই সম্পূর্ণ সূস্থ এমন কথা নিশ্চয়ই সত্য নয় । 
বিভিন্ন কারণের মধ্য দিয়া মানুষের মনের সমতা যে নম্ট হয় এবং মানুষ 
তাহার জন্য শারীরক এবং মানাঁসক অসুস্থতায় ভোগে এই সত্য উপলাব্ধ 
কাঁরয়া আয়ুবেদিকারগণ সক্ষমাতিসক্ষ বিশ্লেষণ কাঁরয়াছেন এই হাঁনযোগাঁদ 
বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া । এইবার পর্ব প্রসঙ্গে ফারয়া আসব । 


দর্শনেক্দিয়ের অযোগ কিভাবে মানসিক বৈকলায আনিতে পারে £ 


অতাঁতে এমন ঘটনা জানা গিয়াছে ষেো নন এবং অন্ধকার কারাগারে 
দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখলে মানুষ সর্ব হীন্দ্রয়ের অযোগহেতু উন্মাদ হইয়া 
গিয়াছে । কিন্তু অযোগের উদাহরণ নিতান্তই সাঁমিত। কাজেই বেশী 
আলোচনা না বাড়াইয়া যে উদাহরণ সর্বাপেক্ষা প্রকট তাহার আলোচনাই কাঁরব । 
সে উদাহরণ হইল হবনযোগের । উগ্র ভয়ত্কর বীভৎস দৃশ্যসকল মনকে 
নিশয়ই প্রভাঁবত করে। কোন হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য সাধারণভাবে মানুষের 
মনকে এত জোরে নাড়া দেয় যে মনের ভারসাম্য নম্ট হয় । দলবদ্ধভাবে হত্যা, 
দস্যতা, সাম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রনোৌতক কারণে হত্যা, নিপীড়ন প্রভাতি দৃশ্য দেখিয়া 
অনেকের মীন্তষ্ক বিকা'ত ঘঁটয়াছে, ইহার প্রমাণের অভাব নাই । বাঁভংস দশা 
ও মারামার দাঙ্গা প্রভাঁতর দৃশ্যসম্বালত নাটকও মনের সমতা নষ্ট করে। 
বাঁভংস রৌদ্ররসে পাঁরপূর্ণ বা বিরুত রুচির নাটকগনলি একই সঙ্গে দর্শনোন্দ্ুয় 
ও শুবণোন্দ্রয়ের মাধমে মূলকর্তা মনকে সমতার রেখা হইতে নামাইতে সাহাব্য 
করে। পাঁরবেশ যাঁদ এমন হয় যে, বহসময় ধাঁরয়া এ দৃশ্য দৌখতে হয়. তবে 
দর্শকের মন নিশ্য়ই প্রভাবিত হয়। একথা সামাঁজক পাঁরবেশ সম্বন্ধেও 
একইভাবে প্রযোজা । 


আমযুর্বেদে মনোদর্শন ৩৫ 
শরবণেজ্জিয়ের হীনযোগ, অত্তিযৌগ £ 


তথাতমানরস্তানত পটহোং রুষ্টাদীনাং 
শব্দানামাতিমান্রং শুবণমাত যোগঃ | 
সর্ব শোহশহবণমযোগঃ | 

পরুষেন্ট বনাশোপঘথাত প্রধর্যণ 
ভাঁষণাদিশন্দ শুবণং মিথ্যাযোগঃ । 


( চরক সংহিতা, সুত্রস্তানমূ, ১২শ অধ্যায়_-প্লোক ২৮) 


অতান্ত উচ্চশব্দ দীর্ঘকাল ধারয়া শোনা, সর্বদা ষানবাহনের ককর্শ শব্দ, 
চংকার, উচ্চরবে বাজান বাদাশব্দ প্রভৃতি আতযোগ । 


হীনযোগ £ 

ককর্শ ভাষা, ভীষণ শব্দ, 'নর্যাতিত ব্যান্তর আর্তনাদ, দুঃসংবাদ শোনা 
_-এ সমস্তই িথ্যাযোগ বা হীনযোগ । এই হঈনযোগ বা আতযোগ এক 
একটি ইন্দ্িয়ের দৃগ্টিকোণ হইতে বিচার কারলেও ইহাদের আঘাত কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত মনের উপরেই গিয়া পড়ে । ফলে ধারে ধারে মনের পাঁরবর্তন আসে । 
অত্যন্ত উচ্চশব্দমূখারিত কলকারখানায় দীর্ঘকাল ধাঁরয়া কাজ করিতে কাঁরতে 
পাঁরণত বয়সে স্নায়বিকার ঘাঁটবার উদাহরণের অভাব নাই । অনবরত 

ইসংবাদপর্ণ সমাজে মানুষ যখন চাঁরাদক হইতে হত্যা, লৃণ্ঠন, দস্য্যতা 
প্রভাঁতর সংবাদ শুনিতে পায় তখন সমাজের আঁধকাংশ লোকই যে মনো- 
বৈকল্যে অক্পাঁবস্তর ভোগে ইহার উদাহরণ চতীর্দকেই। 

( এ ছাড়াও অত্যন্ত ককশি ধরনের আদেশ পুনঃ পুনঃ শুনিতে শ্ানিতে 
সেই আদেশকারীর কথাই সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিষা লওয়া আর এক মনো- 
বৈকল্য । এই ধরনের ক্রিয়া বর্তমান জগতে যুদ্ধবন্দীদের উপরে ব্যাপকভাবে 
প্রয়োগ করা হয় ! চলতি কথায় এই প্রক্রিয়াকে মগজ ধোলাই বলা হয় ।) 


স্পর্শেজ্জিয়ের অতিযোগ ও হীনযোগাদি £ 


স্পর্োদ্দুয়ের 'বষয়ে মহার্ষি আত্রেয় বিশেষ জোরের সাঁহতই বাঁলয়াছেন। 
কারণ হীন্দ্য়সকলের মধ্যে স্পেন্দ্রয়ের মত ব্যাপক আর কোন হীন্দিয়ই 


শহে। 


৩৬ সুস্থ মন এবং মনের অন্ুস্থতার কারণ 


তন্নেকং স্পশনোন্দ্য়াণা মান্দুয় ব্যাপকং 
চেতঃ, সমবায়িস্পর্শ নোন্দ্রয়ব্যান্তেব্পিকমাপি 
চেতস্তস্মাৎ সবোন্দ্ুয়াণাং ব্যাপকর্পর্শকতো 
যোভাব বিশেষ সোহয়মনূপশয়াৎ পণ্চাবধাস্মীবিধ 
ণবকজ্পো ভবত্যসাত্যোন্দিয়ার্থ সংযোগঃ । 
সাআথেহ্ঢুপশয়ার্থঃ | 
(চরক সংহিতা, সুত্র স্থান, ১১শ অধ্যায়--প্লোক ৩২) 


ইন্দিয়গণের মধ্যে স্পর্শোন্দ্রয়ই সবাপেক্ষা ব্যাপক । কারণ স্পশেখন্দুয় 
সকল হী'ন্দ্রয়ের মধ্যেই বিদ্যমান । সকল হীন্দ্রিয়ই স্পশেখীন্দ্রয়ের প্রভাবে নিজ 
'নজ ক্রিয়া করে । যেমন আলোকের স্পর্শ না পাইলে চক্ষুর ক্রিয়া হয় না। 
শব্দের স্পর্শ না হইলে শ্রবণের ক্রিয়া হয় না। স্বাদ লইবার মত পদার্থের 
সাহত স্পর্শ না হইলে রসনার ক্রিয়া হয় না। স্পর্শোন্দ্রয় বায়দপ্রধান। 
বায় সর্বশরীরে ব্যাপকভাবে অবস্থান করে। বায়; মনেরও প্রণেতা । 
স্পশেখন্দ্রয় সবহীন্দ্রিয়েই ব্যাপ্ত । সেজন্য স্পর্শকেও পাঁচ হীন্দ্িয়ের ক্রিয়া 
অনুযায়ী পাঁচ রকমে ভাগ করা যায়। কাজেই বাঁদও অন্যান্য হীন্দ্িয়ের 
আঁতিযষোগ বা হানযোগকে স্পর্শোন্দ্রয়ের আঁতযোগাদি বলা যায়, তবুও 
স্পর্শেন্দ্রয়ের নিজের আতযোগাদি সম্বন্ধে পৃথকভাবেও বলা হইয়াছে । 


তথাতিমান্রশবতোফাদীনাং স্পৃশ্যানাং 
সনানাভ্যঙ্গোৎসাদনাদীনাণ্টাত্যুপ সেবনমতিযোগঃ । 
সর্ব শোহনুপসেবনমযোগঃ । বিষম স্থানাভিঘাতা- 
শুচিভ্তসংস্পশদিয়শ্চোতি মিথ্যাযোগঃ | 

(চরক সংহত, এ্র--ক্লোক ৩১) 


অত্যদ্ত শীতল বা আত উষ্ণ জলে স্নান বা অত্যন্ত উষ্ণ বা শীতল 
অভাঙ্গ (প্রসাধন দ্রব্যাদি ) শরীরে মাথা এবং প্ররু'তজাত অত্যন্ত শীতল বা 
আঁতশয় গরম জল বা বায়ু হইতে শরীর রক্ষার বাবস্থা না করা এই সবই 
হইতেছে আঁতযোগ । অত্ন্ত অসমতল কক্শ চ্ছানে সর্বদা চলাফেরা বা 
শুইয়া থাকা বা গড়াইয়। যাওয়া ; অশ্চ দ্ুব্য বা মানুষের ঘাঁন্ঠ সংশ্রবে 
সব্দা থাকা বা শরীরে পুনঃ পুনঃ আঘাত গ্রহণ এ সমন্তই স্পর্শের হান- 
যোগ । অত্যন্ত উত্তপ্ত পাঁরবেশে বাস কাঁরতে থাকলে দেহের সাঁহত মানিক 
নানা অবসাদ সৃষ্ট হয়, এ কথা আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীরুত । সামান্য ধরনের 


আবুর্বেদে মনোদশন ৩৭ 


জন্মগত মনোবৈকল্য উত্ত পাঁরবেশে বাস করার ফলে বাদ্ধ পায় । দৌহক 
আঘাত পুনঃ পুনঃ ঘাঁটলেও মনোবৈকল্য ঘাঁটিতে পারে । (এখানে বর্তমান 
কালের দুই একটি উদাহরণ সমস্ত যান্ত বাঁঝবার পক্ষে সহায়ক হইবে বালয়া 
উদ্ধৃত কারতোছি। জন কারা কক্ষে অন্প পাঁরসরে প্রায় অন্ধকার পাঁরবেশে 
চক্ষু কণ" প্রভাত হী্দ্রয়ের ক্রিয়া হইতে প্রায় বণ্ণিত করিয়া দীর্ঘকাল বন্দীকে 
রাখার পর সে উন্মাদ হইয়া গিয়াছে-_এমন ঘটনা অনেকই ঘাঁটয়াছে । সমন্ত 
ইনদ্রয়ের অযোগও যে মনোবৈকল্য ঘটায় এটি তাহারই উদাহরণ । যনদ্ধ- 
বন্দীদের শাবিরে সন্দেহভাজন ব্যান্তদের প্রাত্যাহক দৌহক 'ন্যতিন শেষ 
পর্য্ত অনেক মানুষকেই মানাসক দিক হইতে পঙ্গু কারিয়া ফৌলয়াছে-_এ 
ইতিহাসও বর্তমানে অনেকেই জানেন । হীন্দয়গ্নণের হীনযোগের এগ্দাল 
উদাহরণ |) হীন্দ্ুয়সকলের আঁতিযোগাঁদর বিষয় আলোচনা করা হইল । 
এবার মনের হীনযোগ বিষয়ে আলোচনা কাঁরব ৷ মনের এবং বাদ্ধর আতিযোগ 
ও হীনযোগ মনোবৈকল্যের কারণ হইতে পারে। 


মনসস্তু 'চন্ত্যমর্থঃ । তন্ত্র মনসো বুদ্ধেশ্চ 
ত এব সমানাতহীন মিথাযোগাঃ প্ররাত বকাতি 
হেতবো ভবাণ্তি। তত্রোন্দ্রয়াণাং 
সমনস্কানামনূপতত্তানামনূপতাপায় প্রর্াতিভাবে 
প্রযাতিতবামৌভহেতুভঃ। 

[ চরক সংহিতা, হুত্র স্থানম্‌, ইন্জ্রিয়োপক্রমণীয় অধ্যায় গ্লোক » ] 


মনের বিষয় চিন্তা £ 


এম্ছলেও মন ও বৃদ্ধির যথাযোগ আতিযোগ হীনযোগ মিথ্যাযোগ মানুষের 
প্রক্কাত এবং 'বর্লাতর কারণ ঘটাইয়া থাকে । যাহাতে হীন্দ্রিয় ও মন স্বাভাঁবক 
ভাবে প্রক্াতষ্ছ থাকে, তাহার জন্য যত্ব করা উঁচত । 


আবার কর্মেরও আতযোগ, মিথ্যাযোগ ও হীনযোগ হইতে পারে। 


কর্ম কি? 
কর্মবাধ়ন-শরীর প্রবৃঞ্ধিঃ 
তন্ত বান্মনঃ শরারাতি প্রবৃত্তি রাতিষোগঃ । 
সর্বশোহপ্রবাতিরযোগঃ | 


( চরক সংহিতা, সুত্র স্থান, একশ অধার--গ্লোক ৩৩) 


৩৮ সুস্থ মন এবং মনের অস্স্থতার কারণ 


বাকা, মন ও শরারের চেক্টাকে কর্ম বলে । এই সমজ্ঞের মিথ্যাযোগাদি 
নানাবিধ রোগের কারণ । শরীরের মথ্যাযোগ বহু রকমের, তাহা এখানে 
আলোচ্য বিষয় নহে । বরং বাক্য ও মনের 'মখ্যাযোগ আলোচনা ও বিশ্লেষণ 
করা যাক। 
বাক্যের মিথ্যা বোগ 2 

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে শ্ধুমান্ত বাচনিক মিথ্যাযোগেও মনের সমতা 
নম্ট হয় এবং মনের সুস্থতা থাকে না এই িবম্লেষণ আয়ুবেদিকারগণ 
করিয়াছেন ৷ প্রাতাঁট কথাই ঘ্বীন্তসহ এবং সুক্ষ বিশ্লেষণের ফলে সত্য 
বালয়া নিদ্ধরিত । প্রথমে মহার্ষ আন্রেয়ের উীন্তর উল্লেখ কাঁরয়া সাঁবশেষ 
আলোচনা করা যাক । 


আন্রেয় বলেন-_ 
সন্ডকান্তাকাল কলহাবাপ্রয়া বদ্ধান্পচারপরুষবচনাদবরঙ্িথ্যাযোগঃ | 
( চরক সংহিতা, ১১শ অধ্যায়-_ল্লোক ৩৫) 
কাহারও নিন্দা করা ; মিথ্যা কথা বলা ; অকালে বাকপ্রয়োগ অর্থাৎ যে 
কথা বলা হইতেছে তাহা বাঁলবার সময় আসবার আগেই বাঁলয়া ফেলা ; কলহ, 
আপ্রয় কথা ; অসম্বন্ধ কথা ; অশ্রদ্ধাস্চক কথা ও কঠোর এবং ককর্শ ভাবা 
বলা এ সমজ্ঞই বাচাঁনক 'মিথ্যাযোগের অন্তভূন্তি ৷ 

উপরে বার্ণত বাচাঁনক মিথ্যাযোগগীল মনের সমতা নম্ট কারবেই । ধরা 
যাক মিথ্যাকথা বলা । মিথ্যা বাঁলতে হইলে নিজের অজ্ঞাতসারেও মানুষ 
নিজের অন্তরের সম অবস্থা হইতে সাঁরয়া যাইবে । বত বড় অভান্ত মিথ্যাবাদণ 
হউক না কেন মনের মধ্যে কিছ না কিছ প্রািক্রিয়ার সষ্ট হইবেই । সেই 
প্রীতাক্রয়া ক্রমাগত ঘাঁটতে থাঁকলে সেই মানুষের মন কিছুতেই সত্যকার অর্থে 
সুস্থ থাকতে পারে না। সে নিজের ক্ষাত ত করেই, পাঁরবার এবং সমাজ 
সবাই তাহার দ্বারা ক্ষাতিগ্রন্ত হয় । 

( বর্তমানে মিথ্যা সন্ধানক যন্ত বা 1 ৫৪৪০৮০: আবিষ্কত হইয়াছে । 
এই যন্তে মীস্তত্কের সক্ষম স্পন্দনসকল গ্রাফের মত 'লাঁপবদ্ধ হয় । ঠিক 
সরলভাবে আঁকা হইতে হইতে 'মথ্যাকথা বাঁলবার মূহূর্তটিতে এঁ গ্রাফের ছু 
ব্যাতক্রম ঘটে । তখনই বোঝা যায় এ লোকটি ঠিক এঁ সময়ে মিথ্যা কথা 
বাঁলতেছে । অত্যন্ত অভ্যন্ত 'মথ্যাবাদীর ক্ষেত্রেও ইহার ব্যাতিক্রম হয় না। ) 
আর একাঁট বড় উদাহরণ ধরা যাক । 


আমুবেদে মনোদর্শন ৩৯ 

অশ্রন্ধাসূচক কথাবার্তা বল। : 

শ্রদ্ধেয় ব্যান্ত, নীতি, আচার, অনুশাসন সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাপূর্ণ কথা বলাকেও 
আন্রেয় বাকোর হাঁনযোগের পযাঁয়ে ফৌলয়াছেন ! বাল্যকাল হইতে উপারউত্ত 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে ক্রমাগত অশ্রদ্ধাপূণণ কথা শুনিতে শুনিতে এবং পরে 
বাঁলতে বলিতে মনে যে দূঢ়মূল বির্পতার সৃষ্টি হয় তাহার ফলস্বর্প 
জ্ঞানলাভ করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে । কারণ ধর্ম, নীতি ও শৃঙ্খলার প্রাত 
শ্রদ্ধা না থাকিলে জ্ঞান অজঁন করা সম্ভবপর হয় না। ( বাচাঁনক 'িধ্যা- 
যোগের এই দিকঁটির রূপ বর্তমান ভারতবষের সমাজে যতটা প্রকট এতটা 
পূর্বে কখনও ঘাঁটয়াছিল কিনা সন্দেহ । ফলে সামীগ্রক ভাবে জ্ঞানের অবক্ষয় 
বর্তমান সমাজে প্রবল 1) 

এ ছাড়া কলহপরায়ণ লোক, অধথা 'নন্দাকারী, বাচাল লোক সকলকেই এই 
বাচনিক মথ্যাযোগের ফলে অক্পাবজ্তর মনোবিকারসম্পন্ন বাঁলয়া মনে করা 
যাইতে পারে । 


সন্নেল্স মিশ্যাম্মোগেক্র জিন্স 


মনের মিথ্যাযোগ কি কি ? 


আলেয় বলেন-_ 
ভয়শোকক্লোধলোভমোহমানেষ্াঁ মথ্যাদর্শনাদিমনিসো মখ্যাযোগঃ | 
(চরক সংহিতা, তিন্রৈষণীয় অধ্যার শ্লোক ৩৬) 
একটি একটি বাঁরয়৷ কারণ ও কার্যের যোগসূত্র বিশ্লেষণ করা যাক | 


ভয় ঃ ইহা ব্যাস্তগত কারণ হইতে পারে আবার পারপার্টিকতার জন্য 
সমস্টিগতভাবে হইতে পারে । যেমন রান্দ্রীয় কারণ, প্রাকাতক কারণ প্রভাতি 
সমন্টিগত । সামাঁয়ক ভয় অতান্ত তীব্র না হইলে মানুষের মনে স্থায়ী ফল 
সামগ্রিক এবং দর্শয়ি না। কিন্তু সেই ভয়ের ফল যাঁদ তার হয় এবং 
্বীঘস্থায়ী ভয় সর্বদাই মনকে পঁড়ন করতে থাকে তবে তাহা হইতে 
মনোবৈকল্য সম্ভব । সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কারণ থাকিলে একটি সমাজের 
আঁধিকাংশ মানুষ অক্পাবষ্ভর মনোবৈকল্যের শিকার হইতে পারে। যৃষ্ধের 
সময় শল্ুদেশ কর্তৃক আক্রান্ত অবস্থায়, সাম্প্রদায়িক হত্যার সময়ে বা রাজ- 


9৪ মনের মিথ্যাযোগের বিষয় আলোচনা 


নোতিক দলগত 1বরোধের পাঁরণামে যে হত্যা নিষতিন বা সামাঁজক নিরাপত্তার 
অভাব দেখা যায় 'তাহাতে সমাজের সকল মানুষই ভনরু স্বভাবের হহইল়া যায় 
এবং স্নায়াবক দৌবল্যে আক্রান্ত হয় । ফলে স্বাভাঁবক অবস্থায় মানুষ 
[হসাবে যে কর্তব্বোধ মানুষের কাছে আশা করা যায় তাহাও ব্যাহত হয় । 
এই অবস্থাকেও নিশ্চয়ই মনোবৈকল্য বাঁলয়া আখ্যা দেওয়া যায় । 


শোক ? অত্যন্ভ 'প্রয় আত্মীয় বান্ধব বা ধন-সম্পাস্তর ক্ষাতির ফলে 
উদ্মাদ না হইলেও মনের অন্যরূপ বিকলতা আসতে পারে । 


ক্রোধ £ ব্যন্তুগত বা সমান্টগত হইতে পারে। যেব্যান্ত অত্যন্ত 
ক্লোধী অল্পকারণেই রাগ্িয়া হতাহত জ্ঞানশুন্য হয়, মানাঁসক 'িকলতা এবং 
অসুস্থতা তাহার পক্ষে আনবার্য। ক্লোধ মনের সমতা নম্ট করে এবং র্ুমাগত 
সমতা হারাইতে থাকলে তাহা শেষ পরন্ত স্থায়ী অসাম্যের হেতু হইয়া 
দাঁড়ায় । সমান্টগত ভাবে ক্রোধ কোন সাম্প্রদাঁয়ক বা রাম্ট্রনোতক দলভুক্ত 
সমষ্টিগত ফোধ  ব্যন্তিদের মনে বাসা বাঁধতে পারে । এই ক্রোধের ফলে 
অপর সম্প্রদায় বা দলভুন্ত বাক্জিদের শত্রু: মনে করা সম্ভব এবং ইহার ফল 
স্বরূপ অপর দলের কোন ব্যাস্ত যাহার সাঁহত কোন পাঁরচয় পর্ধন্ত নাই 
অথবা পূর্বে সৌহাদ্ণ্য ছিল এমন মানূষকেও হত্যা কারতে পারে । এই 
সমান্টগত সাত ক্লোধই তাহাদিগকে জিঘাংসাপরায়ণ করে এবং মনের 
কোমল বাত্তদকল নষ্ট করিয়া দেয় । এই অবস্থাকে অবশ্য মনোবৈকলা বলা 
যায়। কারণ সুচ্ছ মনসম্পল্ন কোন মানুষই এইভাবে জিঘাংসাপরায়ণ এবং 
হংন্র হইতে পারে না। 


লোভ 2 অন্পাবস্তর লোভ মানুষ মান্রেরই থাকে এবং তাহা 
অস্বাভাবক নহে । কিন্তু লোভের তীব্রতা মনের সমস্থতার হানিকারক । 
প্রচণ্ড অর্থের লোলুপতায় মানুষ অন্যকে বণনা কাঁরয়া অর্থলোভ চাঁরতার্থ 
লোভের ব্যাপকতা ও করে । খাদ্যে ভেজাল মিশায়, সমস্ত সমাজকে প্রবণ্চিত 
সমাজের শবাথাহানি করে শুধু লোভের বশে-। এজন্য আহার অন্োর প্রাত 
সহানুভূতি, মানুষের প্রাত মমত্ববোধ, স্বাজাত্যবোধ, মানবতাবোধ--সবই 
বিসজন দিতে হয়। সমাজে এমন মানুষ বেশশ সংখ্যায় থাকিলে সমাজ 
ধবংসের পথে যায় । কাজেই ইহাকেও আমরা মনোবৈকল্য আখ্যা 'দিতে 
পারি। 


আফুরেদে মনোদশন ৪ 


ঈর্ধ্যা ; অন্যের উন্নীত দোঁখক্লা অযথা ঈষ্যাপরায়ণ হওয়া মনের মিথ্যা- 
যোগ । ইহাতে ঈষাঁর নিজের মানাঁসক সমতা নষ্ট হয়। ফলে সে ঈধ্যঁ 
ভাজন ব্যান্তুর আনিষ্ট চিন্তা করে বা আর কছু কাঁরতে না পারলে নিন্দা 
করে। (নিন্দা বাচনিক 'মধ্যাযোগ । ) অতএব এ-ও এক ধরনের মনো- 
বৈকল্য বিয়াই আচার্ধগণ নির্দেশ "দিয়াছেন । আঁভমান মোহ প্রভাতিও 
অনুরূপভাবেই মনের মিথ্যাযোগ । লক্ষা কারবার মত লক্ষণ হয়ত সন্ট হয় 
নাই অথচ ছু কিছু মনোবৈকল্য আছে, এমন মানুষের সংখ্যা সমাজে কম 
নাই । কার্য থাকলে তাহার কারণও আছে এবং এই কারণ বিশ্লেষণের পথে 
আয়ূর্বেদবিদগণের এই বিশ্লেষণ অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত । সমাজে এই সমস্ত 
হীনষোগের সংখ্যা যত বাড়বে মনোবৈকল্যযুস্ত মানুষের সংখ্যা তত বাড়বে । 

( আধুনিক মনোবিদ্যায় এই ধরনের মনোবৈকলাকে ৩0:08, 
058965 ০010৭519, 008938107) 1301)9,51001] ৯৮100100021) 
প্রভূতি আখ্যা দেওয়া হয় । যাঁদও এইসব ব্যাগ্রন্ত মানুষ দৈনান্দন কাজকর্ম, 
সংসার পালন সবই করে, কম্তু বদ কাজেই রুটি থাঁকয়া যায় । ) 
মনের সুস্থতা রক্ষা করা সম্বন্ধে নিশি 2 

এই সমন্ভ আঁতিযোগ, মিথ্যাষোগ প্রভৃতি বজন কাঁরয়া চাঁলবার জন্য 
আচাষগণ অনেক রকমের নিয়ম ও অনুশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন । কার্ধতঃ 
এগ্দীল ধর্মবোধভীত্তক সমাজে চঁলবার 'নর্দেশ ছাড়া অন্য কিছুই নহে । 
শারীরিক শুচিতা, পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও পারবেশের উল্লাত সাধন ধী় 
অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে দীর্ঘ অধ্যায়ে বার্ণত হইয়াছে । এইগ্রলি আমাঁদগকে 
স্বভাবতঃই প্রারম্ভিক সূত্রের প্রথম সর স্মরণ করাইয়া দেয় । 

যাহা হউক এই সমস্ত অনুষ্ঠান শরীরের উপরে প্রত্যক্ষ এবং মনের উপরে 
অপ্রতাক্ষ ক্রিয়া করিয়া ব্যাক্তি ও সমান্টর উন্নতি সাধন করে । তবে মনের 
উপরে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশীল নিদেশিও কিছু আছে । তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ 
কাঁরব | 


কালে হিতামত মধুরার্থবাদী বশ্যাত্স ধমমত্যা 
৫ হেতাবীষ্‌ঃ ফলেহনীষ্শীনশ্চন্তো িভঁকো 
হীমান: ধীমান মহোতসাহো দক্ষঃ 
[ চরক সংহ্তা, গৃত্র স্থান, ইন্ত্রিয়ো পক্রমণীয়, ৮ম অধ্যায়--ক্লোক ১১] 


৪২ মনের মিখ্যাযোগের বিষয় আলোচন! 


সময় বাঁকিয়া হিতকর অথচ পাঁরামিত মধুর বাকা অনোর প্রাতি প্রযলোগ 
করিবে। (অর্থাৎ যে সময়ে যেরূপ কথা বলা শোভন সেইরূপ কথাই বলিবে । ) 
অন্যকে অযথা বিদ্বেষযুন্ত কাঁরবে না। সংযত হইবে । সকল বিষয়েই অসবেম 
বহদীদক হইতে ক্ষতি করে । অন্যলোকের উন্নীতর কারণ দেখিয়৷ ঈধার্ট কারবে 
কিন্তু ফল দেখিয়া ঈব্যা কারবে না। (অর্থাৎ অন্য লোক কিভাবে উন্নাত 
কাঁরয়াছে তাহার কারণের উপর ঈধ্যা হইলেই সেই পথ অনুসরণ কারবার ইচ্ছা 
হইবে ।) 'কন্তু ফলের উপর ঈধ্যা করিলে মানাঁসক মথ্যাযোগে পাঁড়ত 
হইবে এবং মনের সুখ নণ্ট হইবে । মহা উৎসাহে নিজের কর্তব্য কারবে। 
ক্ষমাশীল লজ্জাশীল ধার্মিক আন্তিক্যবুদ্ধিসম্পন হইবে । 


সপ ০৬ 


গুম জগ্াক্ষ 
ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃতি 


এক একাঁট মানুষের দৌহক বৈশিষ্ট্য সহজাত প্রবান্ত মানাঁসক প্রবণতা 
কামনা বাসনার ববাভল্লতা আদর্শ বোধ কল্পনাশস্তি ক্রিয়াশশীলতা এবং পরিবেশের 
সহত মিলাইবার ক্ষমতা প্রভৃতি সব কিছ, 'মালয়া যে এক একাট ব্যাস্তীসত্া 
দেখা যায় তাহাকে আমরা ব্যান্তত্ব বাল। সুহশ্রত এই সমাণ্টকে মানবপ্রকাত 
বালয়াছেন। পৃথিবীতে মানুষ সকলেই সমদেহ সম্পন্ন হয় না বা সমগুণ- 
সম্পন্ন হয় না। এক এক জন এক এক রকম । এত বৈচিন্রের মধ্যেও কিন্তু 
দৌহক অথবা মানাসক দিক দিয়া মানুষের প্রকাতির শ্রেণীভেদ করা যায় । 
আয়ার্বজ্ঞানীগণ চিকিৎসার স্াবধার জন্য এই শ্রেণীবিন্যাসকে কাজে 
লাগাইয়ছেন । তাছাড়া সমাজে এই শ্রেণীবিন্যাসের দ্বারা মানুষ চিানিবার 
অপেক্ষারূত সহজ উপায়ও তাহারা দেখাইয়াছেন ৷ তাঁহারা যেভাবে শ্রেণী 
শবন্যাস কাঁরয়াছেন তাহার বিশ্লেষণ কাঁরতে হইলে প্রারম্ভিক সন্নের তিনাঁট 
সূত্রই অবলদ্বন করিয়া আমাদগকে অগ্রসর হইতে হইবে । 
মানুষের ব্যন্তিত্ব গঠনের মূলে দৌহক ভাবে বায়ু, পিত্ত, কফ ও মানাঁসক 

ভাবে সত্ব, রজ, তম- এই 'ন্রগুণের প্রভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 
অবশ্যই সমস্ত 'বন্যাসকর্ম অধ্যাত্বোধের আলোকসম্পাতের প্রভাবেই নিষ্পন্ন 
ব্যক্তিত্বের শ্রেণীতেদের হইয়াছে । আম এই যে সকল প্ররুতির আলোচনা কাঁরব 
অবলম্বনীয় হু আচার্যগণের মতে এ সকলই একটা মোটের উপর দাঁড়- 
করান শ্রেণী বিন্যাস মান্ত । এই শ্রেণী 'বিন্যাসই সবটুকু নহে । কারণ ভিন্ন 
ভিন্ন মানুষের দেহে ও মনে ভ্রীবধগুণের আনুপাতিক ক্রিয়ার ফলে ব্যান্তত্বেরও 
অসংখ্য রকমের 'িবভেদ হইতে পারে । 

তেষান্তু ব্রয়াণামাপ সত্বানাম্‌ একৈকস্য 

ভেদাগম-পারসংখোয়ং তরতম-যোগ্রাচ্ছরীর 

যোনি-নার্বশেষেভশ্চান্যোন্যান্‌-বিধানভ্থাচ্চ ! 

[চরক সংহিতা, শরীর স্থানষ দর্থ অধ্যায়, ষহতীগভীবত্রান্তি অধ্যায়--ক্লোক ৪] 


৪৪ ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃতি 


সেই '্রাবধ সত্বেরই 'মশ্রণের ফলে মসংখ্য রকমের প্রকাত বা সত্তা কম্পনা 
করা যায়। কারণ এক একাঁট গুণের তর বা তম 'াশ্রত হইয়া এবং 
জন্মদাতা বা জননীর গুণ বা দোষাঁবাশিম্ট হইয়া প্ররলাতর বহ; রকমের ভেদ 
হুইতে পারে । 

এখানে তান মোটের উপরে যে লক্ষণ বলা হইতেছে তাহা ছাড়াও বহ, 
প্রকারের ব্যান্তত্ব হইতে পারে এইকথা বালিয়াছেন। জনক জননীর উত্তরা'ধ- 
কারের কথাও বাদ দেন নাই । 


পরিবেশ এবং অন্যান্য কারণবশতঃ ব্যক্তিত্বের পরিব্ন £ 


তাঁহাদের মতে ব্যান্তত্ব বা প্ররাঁতি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত একরকম থাকে 
না। কারণ সব মানুষের মধ্যেই কম বেশী তিনাঁট গ্‌ণই থাকে । সময়- 
শবশেষে নানা কারণ বশতঃ এক একট গুণের প্রাধান্য হইলে অন্ততঃ সামায়ক 
ভাবেও প্রকাতির পাঁরবর্তন হইতে পারে । 
নানা বধান তু খল সত্বানি তান সব্বানি 
এক পুরুষে ভবাঁন্ত । ন চ ভবন্ত্যেক কালম্‌ । 
একন্তু প্রায়োহনুবৃত্তাহ । 
[ চরক সংহিতা, খুডডিক! গর্ভাবক্রান্তি অধ্যায়, শারীর স্বান_-গ্লোক ২২. 
একই পুরুষের শরীরে তিনগুণ থাকিতে পারে কিন্তু একই কালে তিনাট 
প্রকট হইয়া ওঠে না অর্থাৎ পাঁরবর্তনশঈীল পরিবেশে বা মানসিকতার ফলে 
গুণগ্যালরও কম বেশন ক্রিয়ার প্রভাবে প্রক্কাতর পরিবর্তন হয় । সঙ্গে সঙ্গে 
কেহ ভাল, মন্দ বা আঁধকতর ৬প হইতে পারে । আবার কেহ মন্দ হইতেও 
ভাল হইতে পারে। 
এইবার আমরা প্রক্ীতি ভেদ ও তাহার শ্রেণবিন্যাস আলোচনা করিব । 
মহার্ঘ আন্লেয় সত্ব রজঃ ও তম এই 'তিনগুণকে কেন্দ্র করিয়াই মানবগণের 
প্ররাতর শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছেন। তাঁহার মতে শহদ্ধ সব্বগুণবিশিষ্ট 
মানবসন্তা সাত প্রকার । রাজসসত্তা ছয়প্রকার এবং তামসসন্তা তিন প্রকার । 
সুশ্রুত ঠিক এইভাবেই ভাগ কাঁরয়াছেন। কিন্তু সুশ্রুত এছাড়াও বায়ু 
পিত্ত ও কফ এই ্রয়ীর প্রাধান্য অনুযায়ী আরও সাতাঁট শ্রেণীতে ভাগ 
কারয়াছেন। বাগভটেও এই সাতটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় । 


আয়র্বেদে ভিন্ন ভিন্ন ম্যানগণ যাহাকে সত্তা বা প্রক্কাত নাম "দয় 


আবুর্বেদে মনোদর্শন 5৫ 


শ্রেণী বিভাগ কাঁরয়াছেন, আধুনক মনোবদ্যায় এগুলিকে 1502 01 
18799108116 বলা হয়। াইপ'-ও এক এক মনোবিদ্‌ এক এক ভাবে 
শ্রেণীবন্যাস কাঁরয়াছেন। গিপোকোটস, যুঙ, যেনেশ, স্প্রানগার, ক্রয়েড, 
ক্রেংসমার, সেলডন প্রভূতি এইসব টাইপ সম্বন্ধে যেসব মত প্রকাশ করিয়াছেন 
আধুনিক মনোবিগ্ভায় তাহার সমাণ্ট ধাঁরলে দৈহিক দিক এবং মানাঁসক দিক 
[2০০ উভয়কেই আমরা প্রতাক্ষ করতে পাঁর। এইসব পরীক্ষাতেও 
০০ প্রমাণিত হইয়াছে মানুষের ব্্তিত্বের "19০ বিচারে 
দেহের গঠন ও মানাঁসক ধারা চিন্তার আবেগের দবম্লেষণ ভোজনাপ্রয়তা, দুঃখ 
ও ধবষগ্নতা বা প্রভত্ব কামনা- এগুলির বিচার অবশ্যই প্রয়োজন । আয়ুবেি 
প্রবস্তুগণ তাঁহাদের চিন্তা অনুযায়ী (প্রারম্ভিক সূত্র তিনাট অনুসরণে ) 
যে শ্রেণশীভেদ কাঁরয়াছেন তাহাতে দৌহক গঠন বর্ণ চিন্তা আদর্শবাদ 
সামাজিকতা সবই পাঁরস্ফুট হইয়াছে । 
আন্রেয় বলেন--শহদ্ধ সত্বগুণাঁবশিষ্ট সত্তা সাত প্রকার । ধন্বন্তাঁরর 
শষ্য সুশ্রুতও তাহাই বাঁলয়াছেন। এবার তাঁহাদের মত পাশাপাশি রাখিয়া 
ব্যাখ্যা করা হইবে । এই ম্লোকগুি চরক সংহতায় শারীর স্থানে মহতা- 
গভবিক্রাণ্তি নামক চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । আম শুধু শ্লোক সংখ্যাই 
লীখয়া যাইব । সমশ্রুত সংহতার শারীরম্থানে গর্ভব্যাকরণ নামক চতুর্থ 
অধ্যায়ে উত্ত হইয়াছে । এ ক্ষেত্রেও শুধু শ্লোক সংখ্যা উল্লেখ কারব । শুদ্ধ 
সত প্ররাত সাতাঁট- ব্রক্ষ, খাঁষ, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, গন্ধর্ব | 
১। ব্রক্গ-_ 
শুঁচিং সত্যাভি সম্ধং জিতাত্যানং সং বিভাগ্িনং। 
জ্ঞান-িজ্ঞান-বচন-প্রাতবচন-সম্পন্নং স্মৃতিমন্তং 
কাম-ক্লোধ-লোভ-মান-মোহের্ষ য-হযোঁপেতং 
সমং সর্বভূতেষয ত্রান্ধ্যং বিদ্যাৎ ৷ 
[ চরক, মহতীগরভাবক্রান্ত অধ্যায় --মোক ৪৬। 
পাবল্ন ভাবয্যস্ত, সত্যপথ অনুসরণকারা সমীক্ষাকারা অর্থাৎ কোনও বস্তু 
বা বিষয়ের দোষগুণ বিশ্লেষণে যানি সমর্থ, জ্ঞান বিজ্ঞানে যাহার অবাধ 
আঁধকার-বাণ্মী এবং প্রাতপক্ষের বিতর্কের উত্তর দানে সমর্থ, তীক্ষ: স্মাতি- 
শান্তসম্পন্ন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, আঁভমান, ঈর্ষা প্রভৃতি যাহাকে অভিভূত 
করে না, সর্বভূতে যিনি সমদৃচ্টিসম্পন্ন-এইরূপ ব্যান্তকে রাঙ্গ সম্ভার, 
আঁধকারা বলা হয় । 


৪৬ বাক্ধিত্ব এবং প্রকৃতি 


শোৌচমাঁভ্তকামভ্যাসো বেদেষু গুরু পৃুজনম্‌ । 
প্রিয়া তিথিত্ব মিজ্যাশ্চ বন্ধকায়স্য লক্ষণং । 
| সুশ্রুত- প্লোক 8 
শুদ্ধাচার আন্তিক্য বেদ প্রভাত শাস্ত্র অধায়ন ও আলোচনা গরুজনাদিতে 
শ্রদ্ধা আঁতীথপরায়ণতা। যাগধজ্ঞ প্রভাত অনুষ্ঠানে আসীন্ত এই সমন্ত রঙ্গ 
কায়ের লক্ষণ ৷ 


২। আর্য সত্তা 


ইজাধায়ন ব্রত হোম ব্ুক্ষচর্যামাতাঁথ ব্রত মুপশান্ত মদ-মান-রাগ 


দ্বেষমোহ-লোভ-রোষং প্রাতবচন বিজ্ঞানোপধারণ শান্তসম্পল্রমার্ষং 
বদ্যাং । 


। চরক- লোক ৪৭ 
যজন অধায়ন বত হোম প্রভতত অনুষ্ঠানকারাঁ, ব্রক্ষচর্য ও আঁতাঁথপরায়ণ 
সান, রাগ, দ্বেষ, মোহ, লোভ, ক্োধ বাঁজত প্রাতবচন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ধাশীস্ত- 
সম্পন্ন যান তান আর্ধ ( খাষ ) প্রকাতর নর । 
জজ প ব্রত ব্রঙ্মচর্যা হোমাধায়ন সোবনং 
জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্মমুষ সত্বং নরং বিদ?ঃ। 
(সএত--প্লোক ৫৭ 
ব্যাখ্যা চরক সংহিতার মতই ৷ 
৩। এক্দ্র সত্তা বা মাহেক্জ কায়-_ 
এম্বর্ধবন্ত মায়ে বাক্যং যজবানং শর মোজাঁদ্বনং 
তেজসোপেতমা ক্লম্ট কমা্ণং দীঘণদীর্শনং 
ধম" কামাভরতমৈন্দ্রং বিদ্যাৎ । 


(চরক--প্পোক ৪৮) 
এ*বর্যবান এবং এমন প্রথর বান্তত্বসম্পন্ন যে তাঁভার আদেশ লোকে 
পালন কাঁরয়া থাকে ; যজ্ঞ অনুষ্ঠানে আগ্রহী ; বীর, তেজস্বী এবং ওজস্বী ; 
আঁনান্দত কার্যকলাপসম্পন্ন বহু দরদ যান ; ধর্ম, অর্থ কাম সব. 

কিছুতেই যাঁহার আঁধকার ;--এমন মানুষকে এন্দ্র সত্তা যুক্ত নর বলা হয় । 
মাহাত্য্ং শৌর্যমাজ্ঞা চ সততং শাস্ধ বুদ্ধিতা । *। 

ভত্যানাং ভরণণ্ঠাপপি ম।হেন্দ্রং কায়লক্ষণম: || 
(নুশ্রুত-প্লোক ৪৫) 


আমুবেদে মনোদশন ৩৭ 


মহানুভবতা শোর্ধ বলবতা প্রভুত্ব কারবার মত দঢ় বাস্তত্বসম্পনন, 
নানারকমের শান্তর যাহার আঁধরুত-__যাঁন ভৃত্য এবং অনুগত ব্যন্তিদের সর্বদা 
পোষণ করেন তিনিই মাহেন্দ্রকায় লক্ষণয্ন্ত ব্যস্ত । 
8 বাম্য সন্ত. 
লেখান্ছবৃত্তং প্রাপ্তকারণম্‌ সংহার্যযমুখানবন্তং 
স্মাতমন্তমৈম্বর্য লাম্ভিনং বাপগাত রাগ্ন দ্বেষ 
মোহং যামাং 'বদ্যাৎ । 
(চরক-_-প্লোক ৪৯) 


যান কর্তব্যের আতীরিস্ত কোন কার্য করেন না এবং ঠিক সময়মত যেটুকু 
করা দরকার তাহাই করেন, কর্তব্য বাঁলয়া মনে কাঁরলে কোন কাজ হইতে 
যাহাকে কিছুতে নিবৃত্ত করা যায় না_যান উন্নাতশীল, স্মাতিশান্তসম্পন্ন 
এ*্বর্যলাভের উপযনুস্ত পান, রাগ দ্বেষ এবং মোহের অধীন 'যাঁন হন না 
তাঁনই যাম্য সত্ববান পুরুষ । 
প্রাপ্তকারী দঢ়োখানো নিভয়ঃ স্মীতমান্‌ শুঁচঃ 
রাগ-মোহ-ভয়-দ্বেষৈ বাঁজতো যাম্য সত্ববান্‌। 
(সুশ্রত- ঙ্লোক ৪৯) 
কার্য আরম্ভ কাঁরলে বিনা বিলম্বে যান কার সম্পাদন করেন, কার্ধ 
আরম্ভের পূর্বেই যান সংকক্প "স্থির কাঁরয়া কার্যে অগ্রসর হন, কর্তব্যের পথে 
যান ভয়শুন্য-যাহার চিত্তে রাগ মোহ নাই, যান সাহসী এবং কাহাকেও 
বদ্বেষ করেন না, তিনিই যাম্য সত্বযযক্ত ব্যন্তি ৷ 


&। বারণ সতত -- 
শুরং শ্াচমশুচি দ্বোষণং 
যজবানমজ্ভোবিহারাতিমক্লি্ট কম্ণিং 
স্থান কোপ প্রসাদং বারুণং 'বিদ্যাং ॥। 
(চরক-- শ্লোক ৫৭) 


বীর, শুঁচি এবং নিজেই যে শুধু শুচি তাহা নহে, অশুচিতে যাহার 
বাঁতরাগ, ধর্মাদ অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক, যান জল বিহারে আকাঙ্ক্ষা করেন, অনিশ্দা- 
কাষণসম্পন্ন যোগ্য পান্রে ক্রোধ বা অনঃগ্রহ বিতরণ করেন । তাহাকে বারুণ 
সত্বাযৃন্ত পূর্ষ বাঁলয়া জানবে । 


৪৮ ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃতি 


শীত সেবা সাঁহফ-ত্বং পৈঙ্গল্যং হরিকেশতা 
প্রয় বাঁদস্বামতোতদ্বারূণং কায় লক্ষণং ৷ 
(ুশ্রত--জ্লোক ৪৬) 
শীতল জল এবং শ'তিল দ্রব্য সেবন এবং ব্যবহারে যাঁহার আসাম্ত, যানি 
সর্ব বিষয়ে সাহফ;, যাহার দেহ 'পিঙ্গল বর্ণ, কেশের বর্ণ সিংহের কেশরের ন্যায় 
কপিল বর্ণ, ধান প্রিয়ভাষী, তান বারুণ কায়যুন্ত পুরুষ । এই ক্ষেত্রে 
দন্টব্য যে চরক সংাহতায় গুণের 'দিক 'দিয়া আরও কিছ? বাঁলয়াছেন । আর 
সশ্রুত সংহতায় দেহের বর্ণ ও কেশের বর্ণও উল্লিখিত হইয়াছে । 


৬। কৌবের জাও-_ 
চ্ছান-মনোপভোগং পাঁরবার-সম্পন্নং সুখ-ীবহারং 
ধমর্থ-কাম-নিত্যং শুঁচং বান্ত কোপ-প্রসাদং 
কৌবেরং বিদ্যাৎ ৷ 
€চরক--গ্লোক ৫১) 


যান যে স্থানে সম্মান প্রাপ্য এবং যে স্থানে ভোগের আধকার এবং যথার্থতা 
আছে, সেখানেই মান্র সম্মান গ্রহণ করেন বা ভোগের দিকে অগ্রসর হন । অর্থাৎ 
অযোগ্যের দেওয়া সম্মান গ্রহণ করেন না বা অনাধকারীর দেওয়া ভোগ্াদ্রুব্য 
গ্রহণ করেন না। 


গান পাঁরবারস্ছ সকলের সাঁহত একাত্ম হইয়া জীবনযাত্রা 'নবহি করেন । 
যান জাগাঁতক বা আধ্যাত্বক কোনও সুখের কারণকেই বর্জন কাঁরয়া চলেন 
না। ধর্ম, অর্থ ও কাম সকলই ধাহাকে সমভাবেই উদ্দীপিত করে । কাহারও 
প্রীত সন্তোষ বা ক্রোধ কোনটাই যাঁহার অপ্রকাশিত থাকে না অর্থাৎ কাহাকেও 
অন:গ্রহ কাঁরলেও তাহা ব্ন্ত করেন_-ক্রোধ করিলেও তাহা প্রকাশ কাঁরতে 
বাধা নাই এইরূপ প্রকাঁতিসম্পন্ন মানুষকে কৌবের প্রতি বলা হয়। 
মধাস্থতা সাহফত্বমর্থ স্যাগম স্য়ো । 
মহাপ্রসব-শীন্তত্বং কৌবেরং কায়লক্ষণম: ॥। 
(হুশ্রত- গ্লোক ৪৭) 
যান পরস্পর বিরোধীমত সকলকে নিজের ব্াম্ধর দ্বারা মীমাংসা কাকা 


দতে পারেন, যান সাঁহফু অর্থাৎ নানা ঘাতপ্রাতিঘাত সহ্য কারন্লা চালতে 
পারেন, 'যাঁন অর্থ উপাজনে সক্ষম আবার অপব্য় বজরন করিয়া সঞ্চয় 


আযুরবেদে মনোদর্শন ৪৯ 


কারবার ক্ষমতা রাখেন, যাহার মধ্যে বহুমুখী সৃজনী-প্রাতিভা দেখা যায় তাঁহাকে 
কৌবের সত্ব পুরুষ বলা হয়। 


৭। গাম্ধর্ব সত্বা-_ 


'প্রয় নৃত্যগীত বাদিঘলোল্লাপকং 
শ্লোকাখ্যায়কোৌতহাস পুরাণেষ্‌ কুশলং 
গন্ধ মাল্যানুলেপন বসন স্ত্রী বিহার কাম 
নিতামনসূয়নকং গাম্ধর্বং বিদ্যাৎ ॥ 

(চরক-- শ্লোক ৫২) 
নৃত্যগীত বাদ্য স্ঞোন্র গান যাহার প্রিয় বিষয়, িনি কাব্য পুরাণ ইতিহাস 
আখ্যায়কা ( উপন্যাস ) পাঠে যত্বশীল এবং এই সমন্ত বিষয়ে নিপৃণ, গন্ধ 
মাল্য অনুলেপন (প্রসাধন) 'বাবিধ সাজ সং্জাতে আসন্ত এবং স্ত্রীলোকের প্রাত 
আসান্তপরায়ণ, কাহারও প্রাত ঈর্ধযা বাবদ্বেষ পোষণ করেন না-তাঁন 
গান্ধর্ব সত্ব পুরুষ । 

গন্ধ মাল্য প্রয়তবণ নৃত্য বাঁদত্র কামিতা 
বিহার শীলতা চৈব গন্ধের্বংকায় লক্ষণং 

(সুশ্রুত--ল্লোক ৪৮) 
সুগন্ধ দ্রব্যাদি মাল্য অলঙকারাদি বেশভ্ষা নৃত্যগাঁত বাদ্য প্রভতি যাহার প্রিয়, 
নানা প্রকার বিহার যাহার 'প্রয় তিনি গান্ধর্ব প্ররাতির লক্ষণয্দন্ত । 

এই সাতাঁট সব্গৃণ প্রধান ব্যন্তত্বের লক্ষণ ৷ ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম সহ পুরুষ 
সত্বগুণের চরম উৎকর্ষ বার্ণত হইয়াছে । 


এইবার, রজগ্ুণ প্রধান মানুষের ব্যন্তিত্ব সকল বর্ণনা কারব । 
১। অসুর প্রকাত ৪ 
শুরং চন্ডমসয্রকং এ*বর্যযবম্তমৌদরিকং 
রোদ্রমনু ক্লোশক মাত্মপৃজকমাসূরং বিদ্যাং। 

(চরক মংহিতা-প্লোক ৫৪) 
বীর এবং সাহসী, অত্যন্ত ক্রোধ পরের গুণ দেখিলে যে মাংসর্য প্রকাশ করে 
যে এটব্যবান এবং ওদিক ( পেটুক ), উগ্র এবং নিয় সবর্দাই নিজের 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং নিজের ভাল ছাড়া অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার দৃষ্টি 
নাই এমন মানুষকে অনুর প্রকতির মানুষ বলা হয় । 

অ1-৪8 


৫৩ ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতি 


এম্বর্যাবন্তং রৌদ্র শ্‌রং চন্ডমসয্কম্‌। 
একাশিনং চৌদারিকমাসুরং সপ্তমীদশম: ॥ 


দ্ববান, ভীষণ স্বভাব, বলশালী ও সাহসী অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ এবং 
ঈর্ষযা প্রকাশকারাঁ, একাকী ভোজনকারা অর্থাৎ কাহাকেও দান না কাঁরয়া ভোজন 
করে এবং অন্যান্য দ্রব্য ভোগ করে এবং ওঁদাঁরক অর্থাৎ পেটুক স্বভাব বিশিষ্ট 
লোককে আস:র প্রকুতির লোক বলা হয় । 

২। রাক্ষস সত্ব £-- 

অমার্ধণমনুবন্ধ-কোপ-ীচ্ছদ্র-প্রহারণং কুরমাহারাতিমান্ত 

রুচিমামিষ-প্রিয়তমং স্বখ্নায়াস-বহুলমীর্ধুং রাক্ষসং বিদ্যাৎ |। 

(চরক সংহিভা-- শ্লোক ৫৫) 
কোন প্রকার অপমান যে সহ্য কাঁরতে পারে না, একবার রাগ কাঁরিলে বহুকাল 
সেই রাগ পোষণ করে, সামান্য ছিদ্রু পাইলেই অপরকে প্রহার কাঁরতে বা 
আঘাত কাঁরতে যে ইচ্ছুক, আত মাত্রায় আমষাঁপ্রয় এবং আহারাপ্রয়, অত্যন্ত 
'নিদ্রাপ্রয় এবং পারশ্রমী এবং অনোর উন্নাততে ঈর্ধযাবান তাহাকে রাক্ষস সত্ব 
বলিয়া জানবে । 

একান্ত গ্রাহিতা রৌদ্রুমসয়া ধর্মবাহাতা । 
ভৃশমান্রং তমশ্চাঁপ রাক্ষসং কায়লক্ষণম্‌ ॥। 
(সুক্রত-ক্লোক ৫৪) 
যাহা কিছুই হউক না কেন-যে অত্যন্ত আগ্রহের সাহত গ্রহণ করে, যে 
বাহিরে ধর্মভাব দেখায়, অল্তরে ধর্মহীন, আতান্ত ক্লোধী এবং অন্যের উপরে 
ঈষাপিরায়ণ, আবার নিদ্রার সময় অপাঁরামিত নিদ্রা যাহার অভ্যাস তাহাকে রাক্ষস 
প্রকতির মানুষ বালয়া জানবে । 
৩। পৈশাচ প্ররাতি £- 
মহালসং স্বৈণং স্তরীরহস্কামম: অশুচিং 
শৃচদ্বোষণং ভীরুং ভীষাঁয়তারং 
বরুতাবহারাহারশীলং পৈশাচং বদ্যাৎ। 
[ চরক সংহ্ততা--ল্লোক ৫৬] 
অত্যন্ত অলস, সর্বদাই ম্ত্রীসঙ্গ কামনা করে । জে অশুচি ত থাকেই 
উপরন্তু যে শুচি অবস্থায় থাকে তাহার প্রাতি বিদ্বেষ যাস্ত হয়। যে ব্যস্ত 


আবুর্বেদে মনোদর্শন ৫১ 


সাহসী লোকের কাছে অগ্রসর হয় না কিন্তু ভীরুকে ভয় দেখায়-এই লোককে 
পৈশাচ প্ররাতর মানুষ বলা হয় । 
উচ্ছিষ্টাহারতা তৈক্ষন্যং সাহাপ্রয়তা তথা 
স্্ীলোলপত্থং নৈর্লজ্যং পৈশাচংকায়লক্ষণম্‌ । 
[হুশ্রুত -শ্লোক ৫৫] 
উচ্ছস্ট আহার যাহার 'প্রয় তীক্ষুরসসকল যে খাইতে আকাল্ষা করে, 
সাহস-প্রয়তা এবং স্বীসঙ্গলোলুপ এবং লঙ্জাহীন যে ব্যন্তি এমন মানুষকে 
পিশাচ প্রকাতি বলিয়া জানবে । 
৪। সার্প প্ররাত ৪ 
কুদ্ধং শরং প্রকচ্ছ ভীরুং তটঁক্ষমায়াসবহুলং মন্ত্র 
সুগোচরমাহারাবহারপরং সার্পং ?বদ্যাং 
| চরক--গ্রোক 1” | 
ক্রোধী, বীর, পাঁরশ্রমী, তীক্ষঃ্বভাব, কুটিলব্যাদ্ধ, অপরের মন্ত্ণা 
সহজেই বুঝবার ক্ষমতাযন্ত এবং যে মানুষ আহার ও বিহারে যথেষ্ট পটু 
তাহাকে সার্প প্ররাতি বলা হয় । 
তীক্ষুমায়াসনং ভীরুচণ্ডং মায়াম্বতদ্তথা । 
শবহারাহার চপলং সর্প" সত্বং বিদুর্নরম ॥ 
[সুশ্রত- প্লোক ৫২] 
যে মানুষ প্ররাততে তাক্ষ7, পারশ্রমী, ক্রোধী অথচ স্বভাবে ভীরু কিন্তু 
উগ্র। যে মায়াবী অর্থাৎ 'নজের প্ররুতরূপ গোপন করিতে সমর্থ, আহার 
ও গবহারে চণ্চল ও কুটিল তাহাকে সর্প প্ররাতর মানুষ বলা হয়। 


1 প্রেত প্রক্াত £-_ 
আহারকামমাতদুঃখশনলাচারোপচারমসয়নকমসং িভাগন- 
মাতলোলুপমকর্মশীলং প্রৈতং 'বিদ্যাং। 

[চরক-ন্লোক ৫৮। 
যে অত্যন্ত আহারাপ্রয়, যে অতি কষ্টে সাংসাঁরক আচার উপাচার প্রভৃতি 
সংগ্রহ করে, অত্ন্ত ঈষ্যপিরায়ণ সকল কার্ধই 'বশ্লেষণ বা সমীক্ষায় অক্ষম, 
সকল বিষয়েই অত্যন্ত লোভ এবং নানারূপ অকর্ম কাঁরতে আগ্রহ ও পটুতথ 
দূইই দেখায় তাহাকে প্রেত প্ররাতির মাননুষ বলা হয়। 


৫২ বাত্তিত্ব ও প্ররূতি 


অসংাবভাগমলসং দুঃখশনীলমসয্কং 
লোলুপণ্ঞপ্য দাতারং প্রেতসত্বং বিদুর্নরং । 
| সুশ্রত- শ্লোক ৫৬] 


ব্যাখ্যা পূর্বের মতই, তবে দানে আনিচ্ছদক কথাটি যাযন্ত। 


৬। শাকুন বা পক্ষ প্রকাতি ৫. 
অনযস্ত কামমজন্রমাহারাবহার পরম: 
অনবাচ্ছতমমার্ধণমসণয়ং শাকুনং বিদ্যাং । 
[(চরক-ক্লোক «৯ ] 
অনুষস্তকাম অর্থাৎ যাহার কামনার তৃপ্তি নাই সর্বদাই কামনার প্রভাবে 
আঁচ্ছর হইয়া থাকে, আহার এবং 'বিচরণে সময় অসময় নাই, চিত্তে চথৈর্য নাই, 
ক্লোধী এবং সণয়ে স্পৃহা বা ক্ষমতা ছুই নাই--এমন মানবকে পক্ষী প্রকাতির 
মানুষ বলা হয়। 
প্রবন্ধ কামসেবাচাপাজন্রাহার এব চ। 
অমর্যনোহনবন্থায়ী শাকুণং কায়লক্ষণম্‌ | 
[ স্শ্রুত- গ্নোক ৫৩] 
সর্বদাই কামনার দ্বারা পড়ত এবং কামনা সকল পূরণে সর্বদাই তৎপর, 
আহার ও বিচরণের কোনও স্ছিরতাও নাই, সময় অসময় জ্ঞান নাই । গোপন- 
স্বভাব আঁগ্ছরচিত্ত লোককে শাকুন প্ররুতির মানুষ বলা হয়। 


এইবার তামস প্ররুতির 'তিনরকম মানবের কথা বলা হইতেছে । 
১। পাশব বা পশু অন্ত 
শনরাকারফুমধমবেশম্‌ জুগু্সিতারম 
আহারাবহারমৈথুনপরং স্ব্নশীলং পাশবং বিদ্যাৎ । 
[ চরক-_-গ্লোক ৬] 


নিরাকার অর্থাৎ পাছে কোন কাজের ভার নিজের কাঁধে গ্রহণ কাঁরিতে 
হয়--এই ভয়ে সর্বদাই দায় অস্বাঁকার এবং প্রত্যাখ্যান যে করে। অধমবেশ 
অর্থাৎ শালীনতাহীন পাঁরচ্ছদ ব্যবহার, কুৎ্ধীসত আচরণ, কুতীসত আহার, 
কুধীসত 'বলান ও ব্যমন এবং অৈথুনে আত আসান্তপরায়ণ এবং নিদ্রাপ্রিয় 
নরকে পাশব প্রকাতিযূস্ত মানুষ বলে। 


আমুবেদে মনোদশন ৫ও 


দুমেধিজ্ঞবং মন্দত। চ স্বখ্নে মৈথুননিত্যতা | 
শনরাকারফ্‌তা চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পাশবাগ্ুণাঃ ॥ 
[ নুশ্রুত প্লোক--৫৭ ] 
গভীর জ্ঞানে অনীহা, মেধাহীনতা, নিন্দ্রা্পতা, নিত্য মৈথুনে প্রবৃত্ত 
এবং নিরাকরিফুতা বা প্রত্যাখ্যানকারতা--এই সকল পশ: প্ররুতির লক্ষণ । 


২। মান্য প্রকৃতি 
ভীরুমবুধমাহার লুব্ধমনবাশ্থছুতমন_ষস্ত কামক্লোধং সরণশীলং 
তোয়কামং মাৎস্যং বিদ্যাৎ । 
| চরক শ্লোক --৬৬| 
ভীরু, বুদ্ধহীন, অত্যন্ত আহারলোভী, তৃগ্ুহীন কামনায় পণীড়ত, 
ক্লোধশীল, সবর্দাই বিচরণশীল এবং জলকামী মানুষকে মাৎসা প্রতি বলা 
হয়। 
অনবাঁচ্ছততা মোখ্যং ভীরযত্বং সাললার৫ঘতা । 
পরস্পরাভিমদশ্চ মৎস্য সত্বস্য লক্ষণম্‌ ॥। 
আঁচ্ছরচিত্ততা, চণ্চলতা, মূর্খতা, ভীরুতা, স্বজাতি, স্বশ্রেণী বা কুটুদ্ব 
আত্মীয়গণকে পাঁড়ন করা, ( মাংস্যন্যায় ) এবং জলীপ্রয়তা এই সমন্তভই মংস্য 
সব্বের লক্ষণ । 


৩। বানম্পত্য অথবা বনম্পতি প্রকৃতি 
অলসং কেবলমা'ভাঁনাবষ্টমাহারে সর্ব বুদ্ধাঙ্গহনং বানস্পত্যং 'বদ্যাং ॥ 
[ চরক গ্লোক--৬৩] 
অলস, একমান্ ভোজন সম্বন্ধেই জ্ঞান আছে, অন্যান্য 'বষয়ে বুদ্ধহীন 
ব্যান্তকে বানস্পত্য অর্থাৎ বৃক্ষসত্ব পুরুষ বলা হয়। 
একস্ছানরাতনিতামাহারে কেবলে রতঃ। 


বানস্পত্যো নরঃ সব্বধর্মকামার্থবাজতঃ ॥ 
[ নুষ্রুত প্লোক--৫৯ ] 


সর্বদাই একন্ছানে অবস্থান, কেবল আহারে আসাম্ত, সত্ব ধর্ম অর্থ ইত্যাদি 
গবষয়ে বাপ্ধও নাই, আসান্তও নাই-_এইরুপ মানুষকে বানস্পত্য মানব বলা 
হয়। 


€৪ ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতি 


( বানস্পত্য প্রক্কাঁতর মানুষকে আধুনিক মনোবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যা 
অনুযায়ী 11001990116-এর সাহত মিলান যায় । 17)1090111-র কারণ 
স্বর্প আধ্ানক শাস্ত্ে 1070)08)9 বশেষ ভাবে 1105:00 গ্রীন্থর 
[701"0)0106-এর অভাব বাঁলয়া বলা হয় ।) 


আন্রেয় বলেন- বাস্তব জগতে ঠিক ঠিক এক একটি প্রকাঁতির মানুষ 
কদাচিংই দোখতে পাওয়া যায় । এই প্ররুতিগ্ালর মিশ্রণের দ্বারা মানব 
প্রকতিতেও অসংখ্য ভেদ কল্পনা করা যায়। একই মানুষের মধ্যে তিনাঁট 
গুণেরই কিছু ছু অংশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যা্তত্ব গঠিত কারতে পারে । সত্ব. 
রজ ও তম গুণের প্রাধান্য অনুযায়ী এক এক রকমের ব্যান্তিত্বের সৃষ্টি হয় । 
এইসব গুণগুীলর আনুপাতিক উপাচ্ছিতর জনাই সত্বগুণ প্রধান বা রজগ্‌ণ 
প্রধান বা তমগুণ প্রধান প্রকাঁতির মানুষ দেখা যায় । 
মোটের উপর এক একটি গুণের প্রাধান্যে মানুষের প্রক্কাতি এক রকমের 
হয়, আবার অপরগৃলির উপাস্থীতর জন্য সেগুঁলর গুণ বা দোষ অক্পাবিস্তর 
দেখা যাইতে পারে । 
ইতাপারসংখ্োয় ভেদানাং খলন্রয়ানামাঁপ সত্বানাং ভেদৈকদেশো- 
ব্যাখ্যাতঃ । 


[ চরক সংহিতা, প্লোক-_৬৫ ] 


'ভ্রাবধ সত্বের অসংখ্য ভেদ দেখা গেলেও এঁ সকল ভেদের একদেশ মাত্র 
কাঁথত হইল । বাস্তাঁবক এইরূপ একাঁট রূপরেখার বর্ণনা ছাড়া অসংখ্য 
প্রক্াতির অসংখ্য মানুষের ব্যান্তত্বের ঈববরণ দেওয়া অসম্ভব । এই রূপরেখার 
সাহাষ্যেই পাঠক মানুষের প্ররাত ভেদে সমর্থ হইবেন । এই ষে প্ররাতিভেদ 
বার্ণত হইল এইগ্যাল সত্ব, রজ, তম এই গুণের ক্রিয়া লক্ষ্য কাঁরয়া বলা 
বামুপিত্ত ও কফের হইল । এইগ্যলি সবই মনের গুণ ॥ সেজন্য এই বার্ণত 
প্রভাবে দেহ ও মনের প্রকলাতিতে প্রায় মানাঁসক গঠনের 'দিক 'দিয়াই বলা হইয়াছে। 
গঠন ভিন্ন হয় বায়ু, পিত্ত ও কফ-_এই 'িনাঁট শরীরের দোষ । কিম্তু 
ইহারা তিন স্তদ্ভাবাশম্ট (শরীর, মন ও আত্মা) এই পুরুষের আশ্রয় 
স্বরুপ । সুতরাং বায়, পিত্ব ও কফের প্রাধান্য অনুযায়ী পুরুষের প্রক্কাত 
বা বান্তত্ব গঠিত হইতে পারে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আলোচনা হইতে 
পারে । তবে যেহেতু বায়ু, পিত্র ও কফ, শরীর ও মন উভয়কেই ধারণ করে 
সেহেতু বাতজ-প্রকাতি পিত্তজ-প্ররতি ও কফজ-প্ররাতির পুর্ষকে বর্ণনার সময় 


আযুবেদে মনোদর্শন ৫৫ 


আচার্ধগণ এক একাঁট প্ররাতিতে তাহার শরীর গঠনাদ কেমন হইবে যেমন 
বর্ণনা কাঁরয়াছেন তেমনই মনের গঠন চীরন্লের 'বাভন্নতাও সমানভাবেই 
আলোচনা কাঁরয়াছেন । সুরত সংাহতা এবং বাগভট কূত “অঞ্টাঙ্গ হৃদয়” 
নামক গ্রন্থে সাতাট প্রকতির কথা বলা হইয়াছে । (১) বাতজ প্রকৃতি 
(২) 'শপত্জ (৩) ম্লেম্মজ (৪) বাতাঁপণ্ড (৫) বাতশ্লেম্ম (৬) পিতশ্লেম্মা 
(৭) সান্সপাত (ত্রি দোষজ ) প্ররাতি। সমশ্রুত বলেন--গভ চ্ছাপন এবং 
শুক্র ও আর্তব ( অর্থাৎ যাহার মিলনে গভ/ উৎপন্ন হয় ) মিলন সময়ে মাতা 
ও 'পতার মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে যে দোষ প্রবল হয় সন্তান ও 
সেই সেই দোষ লইয়া জন্মগ্রহণ করে । 
সপ্ত প্রকূতয়ো ভবান্ত । দোষৈঃ পৃথক দ্বিশঃ সমস্ডৈশ্চ | 
শুক্র শোণিত সংযোগে যো ভবেদ্দোষ উৎকটঃ। 
প্রকীতজর়িতে তেন তস্যামে লক্ষণং শৃণু ॥ 
(মুক্ত সংহিতা, এ অধ্যায় শ্লোক ৩৯) 
শ্রীডল্লন তাঁহার নবন্ধ সংগ্রহে এ উৎকট” কথাটির ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন। 
স্বভাবত£ঃই “উৎকট” এই শব্দাট শুনলেই মনে সন্দেহ জাগে যে ইহা ব্যাঁধ 
কিনা । ল্লন বলেন, না ব্যাঁধ নহে । বায়ু, পিত্ত, কফই তো শরীরের 
আশ্রয় । দেহাীর দেহে কোন না কোন দোষের প্রাধানা থাকবেই । শুরু ও 
আর্তবের মিলনকালেও পিতামাতার দেহেও কোনও কোনও দোষের প্রাধান্য 
আসিবেই । কাজেই সেই সেই দোষ অনুসারে শরাঁর ও প্রকুতি গঠিত হইবে 
ইহাই স্বাভাবিক । অস্বাভাবক অর্থাৎ বিরতি হইলে ত গর্ভ নষ্ট হইয়াই 
যাইত । 
যো ভবেদ্দোষ উৎকট ঃ হীত স্বভাব 'স্থৃতো ন প্রকুপিতঃ । তন্ন প্রারুতাঃ 
সপ্তাবধাঃ প্ররুতে হেঁতুভ্‌তাঃ শরীরৈক জন্মানঃ বৈরুতাশ্চগর্ভব্যাঘাতকরাঃ | 
( শ্লীডল্লন বিরচিত নিবন্ধ সংগ্রহ ) 


এই বিশ্লেষণে পিতামাতার নিকট হইতে শরীর ও মন গঠনের ব্যাখ্যা 
পাওয়া যাইতেছে । যে কোন দোষের প্রাবল্য মানুষের শরীর ও প্ররাত 
গঠনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে, সেইরূপ জন্মান্তর জাত প্রবাত্ত এবং 
মানাসকতা মানুষের নিজস্ব বৌশষ্ট্যরূপে তাহার ব্যন্তিত্ব গঠন করে । এ 
সম্বন্ধে মনের ক্লমাবকাশ অধ্যায়ে সুশ্রাত সংহতার শারার চ্ছান গভবিক্রাম্তি 
অধ্যায়ের শ্লোক ৬৭ এবং চরক সংহতার শারীর স্থানের মহতাঁ গভবিক্রান্ত 


৫৬ বাক্তিত্ব ও গ্ররুতি 


অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরয়া ইহার তাৎপয” ব্যাখ্যা কারয়াছি। এ 
সকলের পুনরাল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । এবার 'ন্ল-দোষজাত প্ররাতিগুলির আলোচনা 
কারব । 


বাতজ প্রকৃতি 


তন্ন জাগর্কঃ শীতদ্বেষী দুভগঃ স্তেনো 
মৎসর্যানায্যো গাম্ধর্ব "চত্তঃ 

স্ফুটিতকর চরণোহাত রুক্ষম্শ্রুনখকেশঃ 

ক্রোধী দন্তনখখাদী চ ভবাঁত। 

অধৃত্তিরদঢ় সৌহদঃ রুতঘ:ঃ 

রুশ পরুষো ধমনী ততঃ প্রলাপ । 
দ্ুতগাঁতরটনোহনবাঁন্থতাত্মা 

বয়দাঁপ গচ্ছাত সম্ভ্রমেন স,গ্চঃ 
অব্বাচ্ছিতমাতশ্চল দৃম্টিমন্দ রতুধন সয় মিনতঃ | 
কাঁণ্দেব ?বলপত্য নিবদ্ধং মার্‌ত প্ররাতিরেষ মন[ষাঃ 
বাঁতিকাম্চাজ গোমায়ু শশাখন্ট্রা শুনান্তথা 
গৃধুকাক খরাদীনামন্‌কৈঃ কীর্ততা নরাঃ । 


(সুশ্রুত সংহিতা, শারীর স্থান, গর্ভ ব্যাকরণ অধ্যায়--চতুর্থ অধ্যায় প্লোক ৪৪) 


ব্যাখ্যায় শরীর এবং স্বভাব পৃথকভাবে বাঁললে বাঁঝবার স্বাবধা হইবে । 

শারীরিক বিশেষত্ব £_ হাত পা ফাটা ফাটা, খসখসে রূক্ষবর্ণের চূল- 
দাঁড় এবং নখ। নখ কামড়ান অভ্যাস, দাঁত কিড়মিড় করা স্বভাব, দেহের 
পশরাগঁল দেখা যায়, প্রায়ই প্রয়দর্শন হয় না। কশ এবং রক্ষে চেহারা 
বাশিষ্ট হয় । 


্বভাব :- বাতজ প্ররাততে মানুষের ঘুম কম হয় । শতদ্বেষী অর্থাৎ 
শীতল দুব্য আপ্রয় হয়। চুর করা (জ্ভেনো) স্বভাবযুন্ত হয়। পরের 
গুণে অসাহফুতা দেখায় ( মংসরা ), অনার্য স্বভাব অর্থাৎ সভ্য ও শান্ত গুণ- 
শালশ হয় না। নাচ গান প্রিয় হয়। ধৈর্াবহীন (অধৃতি ), 'মন্তরতায 
আঁবম্বাস এবং কূতঘ; স্বভাবের হয় । ককশ কথা বার্তা বলে এবং বাচালতা 
প্রকাশ করে । অত্যন্ত দ্রুত কথা বলা, দ্রুত চলার অভ্যাস, চল দৃষ্টি, চণ্চল 
মনয্ন্ত হয় । ধনরত্ব সয়ে ইচ্ছা থাকে না তেমনই মিন্রলাভে আগ্রহ 'থাকে না, 
স্বপ্নে শূনামার্গেবিচরণ করা দেখে। ছাগল, শংগাল, শশক, ইস্দূর, উট, কুকুর, 
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শকুনি, কাক, গর্দভ প্রভৃতি জন্তুর মিলিত স্বভাব ইহাদের মধ্যে দেখা 
যার । 
বাগভট বলেন-_ 
বিভ্‌ত্বাদাশুকারত্বাম্বালত্বাদজ্প কোপনাং । 
স্বাতন্্্যাদ্বহু রোগত্বাদ্দোষাণাং প্রবলোহনিলঃ ॥ 
প্রায়ন্ভ এব পবনাধ্যাষতা মনুষ্যাঃ দোষাত্মকাঃ স্ফুঁটিত ধূসর 
কেশগান্রা: । 
শীতাদ্বষশ্চল ধৃত স্মাত বৃদ্ধ চেম্টাঃ সৌহার্দা দৃষ্টগতয়োহাতি 
বহঃপ্রলাপাঃ ॥ 
অক্পাঁপত্তবলজর্শীবত নিদ্রাসন্নশস্ত বহৃজ্জর বাচঃ । 
নান্ভকা বহুভূজঃ সাঁবলাসা গীতহাস্য মূগয়াকৌললোলাঃ । 
মধূরাম্লকটূফ সাত্মকাজ্কষাঃ রুশদীঘরিতয়ঃ সশব্দযানাঃ | 
ন দৃঢ়া ন জিতৌন্দ্ুয়া ন চধ্যাঁ ন চ কাম্তারায়তা বহত্প্রজা বা। 
নেত্রাণিচৈষাং খরধূসরাণ বৃত্তান্চারাণ মুতোপমাঁণ | 
উদ্মীলিতানীব ভবন্তি সুঞ্ধে শৈলদ্রুমান্তে গগনং প্রয়াম্তি। 
অধন্যা মৎসরাধ্নাতাঃ ম্তেনাঃ প্রোদ্বদ্ধপিশ্ডিকাঃ 
*ব শৃগালোম্ট্রগৃধযাখু কাকোনকাশ্চবাতিকাঃ || 
( ভাবপ্রকাশ, তৃতীয় প্রকরণ ৫৫-৭৬ শ্লোক [ বাগভটে উক্ত 1) 


বাগভটও স্মশ্রুতের মত একই প্ররতির কথা বাঁলয়াছেন--কয়েকটি 
বিশেষত্ব আরও যোগ করিয়াছেন । সেইগুলিই মান্র বালতোছি। গ্রভ্যত্ 
কারবার আকাঙ্ক্ষাযন্ত ক্লোধপরায়ণ এবং বায়ুকুর্পিত হইলে যে সমন্তভ রোগ 
জন্মে তাহার প্রবণতাযৃন্ত । মনের গ্থৈর্য নাই। হীন্দ্রয় সংযমের ইচ্ছাও 
'খাকে না, ক্ষমতাও থাকে না। স্বর প্রিয় হইবার সামর্থ্য কম থাকে, প্রজনন 
ক্ষমতাও কম। পাঁরবারচ্ছ সকলের সাঁহত একত্রে থাকিবার ইচ্ছা থাকে না। 
চোখ ধূসর গোলাকার-_ মৃতের চোখের মত প্রভাহীন । 'নাদ্রতাবদ্ছাতেও 
চোখ খোলা থাকে । স্বশ্নে শুধু আকাশ নয়, উচ্চবৃক্ষে বা পর্বত চূড়ায় 
ওঠে । অন্যান্য বিবরণ স্ুশ্রতের ন্যায় । 


পিশ্তজ প্রকৃতি ৪ 
স্বেদনোদুর্গন্ধঃ পীঁতাঁশিথিলাতম্তান্রনখনয়ন 
তালজিহেবাষ্ঠ পাঁণপাদতলো দৃভ'গো 


৫৮ ব্যক্তিত্ব ও প্রক্কাতি 


বলীপাঁলত খালিতাজুন্টো বহুভুগুফদ্বেষী 
'ক্ষপ্রকোপ প্রসাদো মধ্যমবলো মধ্যমায়ূশ্চ 
ভবাঁত। মেধাবী নিপুণমাত বিগহাবস্তা 
তেজস্বী সাঁমাতষ দ্বীর্ণবার বীষণঃ। 
সুপ্ত সন্‌ কনকপলাশ কার্ণকারান: 
সম্পশ্যদপ চ হৃূতাশ 'বদযাদুলকা: | 

ন ভয়া প্রণমেদন তেঘ্ব মৃদুঃ 

প্রণতেম্বাঁপ সান্তনদান রুঁচঃ | 

ভবতীহ সদা ব্যাথতাস্যগাঁতঃ স ভবোদহ 
পিত্তরুত প্ররাতিঃ । ভুজঙ্গোল্‌ক 

গন্ধর্ব যক্ষ মাজরি বানরৈঃ | ব্যাঘক্ষ 
নকুলানূকৈঃ পোত্তকান্তু নরা গ্মতাঃ | 


(স্থশ্রত সংহিতা, ব্ এ প্লোক ৪১) 


শীরীরিক £ বেশী ঘাম হয় সেজন্য শরীরে দুর্গন্ধ হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
সকল টিলা লা ভাব__পীতবর্ণ। নখ, চক্ষ;, জিহৰা, ওষ্ঠ, তাল, হস্ত ও 
পদতল তামার মত বর্ণ বশিষ্ট,শ্রীহীন বাল রেখান্কিত মুখমণ্ডল । অকালে 
কেশ পককতা হয় এবং টাক পড়ে (খাঁলত্য )। প্রায়ই মুখের রোগে 
ভোগে । 


প্রককাতি £ বহুভোজী, উষ্ণ দ্রব্যে আপ্রয়তা, অতান্ত তাড়াতাঁড় ক্রোধ 
জন্মে আবার অল্পতেই শান্ত হয় । খুব দুর্বলও নয় আবার বলবানও নয় 
মধ্যবল এবং মধ্যম রকমের আয়ুবীশন্ট হয়। মেধাবী এবং বহরকমের 
বৃহ্ধিতে নিপৃণ হয়, স্পন্ট বস্তা হয়। লোকের সম্মখেই আপ্রয় সতা কথা 
বলে। তেজস্বী স্বভাব হয়, যুদ্ধে দ্যার্নবার হয়, ভীরুতা কখনই দেখা যায় 
না। উগ্র প্রকাতি লোকের 'নকট ভয়ে নত হয় না। শরণাগতলোকের প্রাত 
ক্ষমা প্রদর্শন করে । লোকের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে নিপ্‌ণ হয় । 


সবগ্নে ম্বর্ণ, পলাশফ.ল; কার্ণকারফুল, আন) বিদুৎ, উল্কা প্রভৃতি 
দেখে। সাপ, পেঁচা, গন্ধর্ব, যক্ষ, বিড়াল, বানর, বাঘ, ভালুক ও বেজী এই 
সকলের "মিশ্রণে যে স্বভাব হইতে পারে 'পিক্তজ প্রক্কাতিতে মানুষের সেই স্বভাব 
হয়। 
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বাগ্ভট বলেন ( অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে ) 


পত্তধবাহবীহুজং বা তদস্মাৎ পত্বোদ্িনতস্তীবতৃষো বুভক্ষুঃ 
গৌরোফালজ্তামরহস্তাথ্ঘ চক্ষুঃ শুরোমানীপিঙ্গকেশোহজ্প রোমা । 
দয়িতমাল্যাবলেপন মণ্ডনঃ সূচরিতঃ শুচিরাশ্রিত বংসলঃ। 
বিভব সাহসবযাদ্ধবলান্বিতো ভবাঁত ভণষু্গাতার্ম্বষতামাঁপ 
মেধাবা প্রাশাথল সাঁম্ধবন্ধ মাংসো নারীনামনাভিমতোহজ্প- 
শুক্রকামঃ । 
আবাসপাঁলতব্ঙ্গ নীলকানাং ভুঙ্ত্তেহন্নং মধুরকষায়াতস্তশীতম 
ধর্মদ্বেষী স্বেদনঃ পাাঁতগাঁম্ধ ভর্য্ুচ্চার ক্রোধপানাশনের্ষঃ | 
সংগ্ঃ পশ্যেৎ কার্ণকারান্‌ পলাশান 'দগৃদ্াহোজ্কাবদদকর্ণীনলাংশ্চ 
তন্‌নি পিঙ্গানি চলানি চৈষাং তন্বল্প পক্ষমাণ হিমপ্রিয়াণ । 
ক্লোধেন মদ্যেন রবেশ্চ ভাসা রাগং ব্রজন্ত্যাশু বিলোচনানি 
মধ্যায়ষো মধ্যবলাঃ পাঁণ্ডতাঃ ক্লেশভীরবঃ ব্যাপ্রক্ষকাঁপমাজরি 
বৃকানকাশ্চপোত্তকা ৷ 


সমশ্রুত যাহা বাঁলয়াছেন তাহার সবই এই বর্ণনাতেও আছে । উপরন্তু 
বাগভট যাহা বাঁলয়াছেন তাহা এই--পিঙ্গল কেশ, অল্প লোম বিশিষ্ট, মালা, 
প্রসাধন এবং স্ত্ীতে আসীন্ত থাকে । সূচানিন্ন ও আশ্রতবৎসল হয় । অজীর্ণ 
ব্যাধতে ভোগে সেজন্য দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর মল নাঃসরণ করে। চোখের 
পাতায় লোম অল্প হয় এবং পাতলা হয় । চণ্চল চক্ষু, ক্লোধ, মদ্যপান বা 
সূষের তাপে ঈষৎ আরন্ত হইলে যেমন হয় তেমনই আর্ত থাকে । 


কফজ প্রকৃতি £-- 
দূর্বেন্দীবরানাস্বং শাদ্রুরিষ্ট শরকাণ্ডাণাম্‌ অন্যতমবণঞ্ 
সুভগঃ প্রিয়দর্শনো মধুর প্রিয়ঃ রুতজ্ঞো ধৃতিমান্‌ 
সাহফ্যরলোলুপো বলবাং শ্চিরগ্রাহীদ্‌ঢ়বৈরশ্চ ভবাত 
শুরাক্ষঃ গ্ছিরকৃটিলাতনীল কেশো-- 
লক্ষমীবান জলদমূদঙ্গ সিংহ ঘোষঃ 
সুচঃ সন: সকমল হংস চক্রবাকান্‌ 
সম্পশোদাঁপ চ জলাশয়ান্‌ মনোজ্ঞান: । 
রস্তান্তনেতঃ সুবিভন্তগান্রঃ 'স্নস্ধচ্ছবিঃ সত্বগুণোপপন্নঃ 
ক্লেশক্ষমো মানরিতা গুরুণাং জ্দেয়ো 


ও ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতি 


বলাস প্ররাতি মনুষাঃ । দু শাস্প্রমাতিঃ 
শ্ছির মিত্র ধনঃ পাঁরগণ্য চিরাৎ 
প্রদদাতি বহু । 
পারানশ্চিত বাক্পদঃ সততং গুরু মানকরশ্চ 
ভবেং স সদা । 
বক্ষরুদ্রেন্দ্রবরূণৈঃ সংহা*বগজ 
গো বৃষৈঃ 
তাক্গা-হংসসমানূকাঃ শ্লেম্ম প্ররুতয়ো নরাঃ । 
( হুশ্রুত সংহিতা, প্রত প্লোক ৪২) 


শারীরিক 2 গাত্রবর্ণ দূবনীলোৎপল খড্গা (মাজত লৌহ ) আদা 
আরম্ট নামক ফল অথবা শরকাণ্ড-এই সকলের যে কোনটির মত । শ্রীমান, 
প্রয় দর্শন, চোখের রং সাদা কিন্তু অপাঙ্গ বা চোখের কোণে একটু লাল 
আভা । সংগঠিত দেহ, কোঁকড়ান কেশদাম কৃষবর্ণ । 

স্বভাব 2 মধুর দুব্য প্রয়, ধৈর্যশীল, উপকারীর উপকার করা যাহার 
স্বভাব । সাহু, ?ীনলেভি, বলবান--কিছ7 বাঁবলে তাহা দীর্ঘকাল মনে 
রাখবার ক্ষমতা 'বাশস্ট । দঢ় বৈর অর্থাৎ শত্রুতা সাধনের মন হইলে তাহ। 
মনে সাহস রাঁখয়াই করিতে পারে । ছ্ছিরব্যাদ্ধ, লক্ষমীমন্ত । মেঘ মদঙ্গ 
বা +সংহের মত গম্ভীর কণ্তস্বরষুক্ত । গুরুজন বা মান্যবর ব্যান্তকে সম্মান 
প্রদর্শনে কৃণ্ঠা নাই । শাস্ত্রাদ 'বষয়ে প্রচুর জ্ঞানযস্ত, ধনবান, দানশীল এবং 
সকল সময়ে 'নাশ্চত বাক্যপ্রয়োগ কাঁরতে অভ্যস্ত । স্বপ্নে পদ, হংস বা 
জলচর পক্ষীগণ সমাকীর্ণ জলাশয় দর্শন কবে। রন্ধা, শিব, ইন্দ্র, বরুণ, 
সিংহ, অশ্ব, গজ, বৃষ, গরুড়, পক্ষী ও হংস ইত্যাঁদর "মাশ্রত স্বভাব ও 
সাদৃশ্য যাহাতে থাকে তাহাকে বলাস প্ররুতি বা কফজ প্ররাতষন্ত মানুষ 
বলা যায় । 


বাগভট বলেন-_ 

শ্লেম্মা সোমঃ শ্লেম্মল জ্ঞেন সৌম্যো গৃঢ় স্নিগ্ধ-শ্লিষ্ট সম্ধ্যাচ্ছমাংসঃ | 
ক্ষুৎ তৃট দুঃখ ক্লেশ ঘমৈরিতপ্তো বুদ্ধ্যা যুস্তঃ সাত্বকঃ সতাসন্ধঃ ॥ 
'প্রয়ঙ্গদবশিরকাণ্ডদভ গোরোচনা পদন সুবর্ণবর্ণঃ | 
প্রলম্ববাহঃপৃথ-পাীন বক্ষা মহাললাটো ঘননীল কেশঃ ॥ 

মৃদ্বঙগঃ সম সবিভন্ত চারদেহো বহেনজোরাতিরস শক্রুপাত্রভৃত্ঃ 


আফুর্বেদে মনোদর্শন ৬১ 


ধর্মাত্মা বাত ন নিষ্ঠুর? যাতু প্রচ্ছন্নং বহাত দৃঢ়ং চির বৈরম ॥ 

সমদাদ্বরদেন্দ্রতুলা ানো জলদান্ভোধমদঙ্গশঙ্খঘোষঃ । 

স্মাতিমানাভ যোগবান: বিনীতো ন চ বালোহপ্যতিরোদনো ন লোলং ॥ 

1তন্তং কযায়ং কটুকোণ রুক্ষমজ্পং স ভুঙ্ন্তে বলবাংজ্তথাঁপি 

রন্তান্তসুস্নগ্ধ বশালদীঘঘসুব্স্তশুক্কাসিত পক্ষমলাক্ষঃ ॥ 

অন্পাহার ক্রোধ পানাশনের্যঃপ্রজ্য 'চিত্তো দীর্ঘসুত্রীবদানাঃ | 

হৃদ গন্ভীর স্থূলবক্ষাঃ ক্ষমাবান নিদ্রালুশ্চাল্ব্ববৃত্তঃ কৃতত্ঃ || 

ধজ্যীবপশ্চিং সুভগঃ সলজ্জো ভক্তো গুরুণাং চ্ছির সৌহদশ্য । 

স্বপ্নে সপদমান সবিহঙ্গমালাং স্ভোয়াশয়ান্‌ পশ্যাতি তোয়দাংশ্চ ॥। 

1বফুরুদ্রেন্দ্রবরুূণতাক্ষ্যা হংসগজাধপৈঃ শ্লেম্ম প্ররূতয় স্তুল্যান্তথা 

[সংহাম্বগোবৃষৈঃ ॥ 
( ভাবপ্রকাশ, তৃতীয় প্রকরণ ) 

শ্লেম্ম প্রকাঁতিতে সমশ্রুত সধাহতা অপেক্ষা কিছু বেশী বোঁশন্ট্য যোগ 
করা হইয়াছে । যেমন- ক্ষুধা, তৃষা, দঃখ, পারশ্রম সব কিছুতেই অতপ্ত 
অর্থাং আভভূত নহে । বাল্যাকালেও বেশী রোদনশীল হয় না, আহার- 
লোলুপ হয় না। অল্প আহারেও বলক্ষয় হয় না । হাত, পা, বুক, মাংসল 
সুসমঞ্জস দেহ--রাতিরস উল্লাসী--বহ পুত্রের জনক অর্থাৎ প্রজনন ক্ষমতা 
বেশী থাকে । কণ্ঠস্বর গম্ভীর- মৃদঙ্গ প্রভাতর সাঁহত সমদ্্র গর্জনের ন্যায় 
উপমা যোগ হইয়াছে । অন্যান্য লক্ষণ কিছু ভাষার তারতম্য ছাড়া প্রায় 
একরকমই । এইর[প এক একাঁট প্রকঁতির লক্ষণ বর্ণনার পর 'মিশ্রভাবের 
প্রক্লাতি কঞ্পনা কাঁরতে বলা হইয়াছে । যেমন- বাত-পত্ব, বাত-শ্লেম্মা, 
পত্ত-শ্লেক্সা অথবা দোষের সমন্বয়ে গাঁঠিত প্ররাতর কথা কল্পনা কাঁরতে 
বলা হইয়াছে । 

দ্বয়নোধা তিস্‌নাং বাঁপ প্ররুতীনান্তুলক্ষণৈঃ । 
জ্ঞাত্বা সংসর্গজা বৈদ্যঃ প্রকুতীরাভানার্শেং । 
(হুঙ্রত সংহিতা, এ শ্লোক ৪৩) 


এই সমঞ্ত লক্ষণ যাহা বলা হইল ইহা কোনও রোগের লক্ষণ নহে। 
যাহাদের বর্ণনা করা হইল তাহারাও রোগী নহে । তাহারা সুস্থ মানুষ এবং 
এই সব দোষ কুপিত না হইয়াই এইরূপ প্রক্কাতি গঠন করে৷ (বর্তমান 
ধবজ্ঞানে প্রমাণত হইয়াছে দেহের গঠন আয়তন, বৃদ্ধ, লোমশতা বা বিরল 


৬২ ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃতি 


কেশতা প্রভূতি অন্তঃস্রাবাগ্রাম্থ অর্থাৎ চ309001709 18208-এর 
নিঃসারিত 1.070007)9 সমূহের ক্রিয়ার ফল। আবার স্বভাবও অনুরূপ 
ভাবে উহাদের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় । বাাদ্ধমতা, ক্রোধপ্রবণতা, 
চ্থৈর্ঘ, কর্মদক্ষতা প্রভাতও অনেকখাঁনই 70778029 প্রভাবে প্রভাবিত । 
বায়ন' পত্ত, কফ প্রভৃতির বর্ণনায় যাহা পাওয়া যায় তাহাতে এ [0700109 
সকলের ক্রিয়ার আনুপাতিক ও মিশ্রফলের কথাই স্মরণ করা যায়। ) 

অসংখ্য মানদষের যেমন দৌহক রূপও অসংখ্য তেমনই ব্যক্তিত্বের প্রকার- 
ভেদও অসংখ্য । কন্তু স্তর 'ন্যাসের একটি পথ ধাঁরয়া অগ্রসর হইয়া 
সামঞ্জস্যপর্ণ শ্রেণী বিন্যাসের পর অসংখ্য মিশ্রর্প কষ্পনা করা কম্টসাধ্য 
নহে । সেইজনাই এই শ্রেণী বিন্যাস। একই মানুষের মধ্যে লোভ, ক্রোধ 
প্রভূতি যেমন তাহাকে উদ্দ্রান্ত কাঁরতে পারে অন্য সম্ভার অংশ তাহার মধ্যে 
থাকিয়া তাহাকে জ্ঞানালগ্সা, উদারতা ও পাশ্ডিত্যও গদতে পারে । একই 
মানুষের মধ্যে বহু বিপরাতধ্মী গুণ বা দোষ থাকতে পারে । 

মহার্ঘ আত্রেয় বলিয়াছেন-_বিপরাঁত গুণগ্দীল একই সময়ে একই মানুষে 
আত্মপ্রকাশ করে না। ভিন্ন ভন্ন সময়ে 'ভন্ন ভিন্ন পাঁরবেশে মানুষের মিশ্র- 
স্গ্াল প্রকট হইয়া মানুষকে সংুকর্মে বা কুকমে লিপ্ত করিতে পারে । 

এই অধ্যায়ে আচার্যগণের ব্য্তত্ব সম্বন্ধে ধারণার পণঙ্গি আলোচনা 


উল্লাখত হইল । তদ্বের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োগের আলোচনাই এ 
অধ্যায়ের বিশেষত্ব । 


জন্হম আল্যা 
স্মৃতি, প্রত্যয় এবং প্রত্যয়ের উ্দাহরণ সকল 


স্মৃতি কি? অতাঁত আঁভজ্ঞতালব্ধ 'বষয়কে মনের মধ্যে সংরক্ষণ 
করা এবং সংরাক্ষত 'বিষয়গদীলকে প্রয়োজনমত পুনরদদ্রেক করাকে স্মাত 
বলে। মানুষের জীবনযাত্রায় প্রাতাঁট পদক্ষেপে স্মৃতি তাহাকে পথ 'নিদেশ 
করে। অতীতের আভজ্ঞতা মনে সংরাক্ষত হয় এবং সেই বিষয়গীলর 
পুনর্দদ্রেক হয় বাঁলয়াই মানুষ সেই আঁভজ্ঞতার আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্ং 
কালের কর্তব্য 'নদ্ধরিণ করে । 


এই স্মৃতি কিভাবে উৎপন্ন হয় এ 'বিষয়ে মহর্ষ আন্রেয় বালয়াছেন-_- 


বক্ষ্যন্তে কারণানান্টো স্মাতধৈরূপজায়তে | 
নামত্ত রূপ গ্রহণাৎ সাদৃশ্যাং স 'বিপর্যযয়াৎ ॥। 
সত্বানৃবন্ধাদভ্যাসাজজ্ঞানযোগাৎ পুনঃ শ্রুতাৎ। 
দৃস্ট শ্রুতানুভূতানাং স্মরণাৎ স্মতরুচাতে। 
(চরক সংহিতা, শারীর স্থান, প্রথম অধ্যায়, কতিধাপুরুষীয় অধ্যায়-_-গ্লোক ৬১) 


দূষ্ট, শ্রাত ও অনুভূত দ্রব্য বা বিষয় সকলের কারণ 'নরূপণ-স্বরূপ 
নিরূপণ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বিবেচনা । সন্বানুবদ্ধ অর্থাৎ এ বিষয়গদাল 
পরস্পরের সাঁহত কিভাবে য্যস্ত তাহার বিচার, অভ্যাস জ্ঞানযোগ এবং বিষয়- 
গুলির পুনঃ শ্রবণ হইতে যে স্মরণ তাহাকে স্মৃতি বলে। স্মৃতি উৎপন্ন 
হইবার এই আটাট কারণ । এই কারণগুলর বিচার বিশ্লেষণ কাঁরলে আমরা 
শক পাই তাহা দেখা যাক। স্মৃতি উৎপন্ন হইবার মূল বীজ হইল দ্ট, 
শ্রুত এবং অনুভূত বিষয় বা দ্ুব্যগণ ॥ কিন্তু এই 'বিষয়গ্ীল কি মানুষের 
ব্যান্তগত প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতালব্খ হইতে হইবে £ আন্রেয় বলেন না, ইহা 
প্রত্যক্ষও হইতে পারে আবার অপ্রত্যক্চও হইতে পারে। সংসারে প্রত্যক্ষ 


৬৪ স্মৃতি, প্রতায় এবং প্রত্যয়ের উদাহরণ সকল 


বিষয় অ্প, অপ্রত্যক্ষই বেশী, শাস্ অনুমান ও য্বান্ত দ্বারাই অপ্রত্যক্ষ বিষয় 
সমূহকেও ( বিষয় বা বস্তু ) প্রত্যক্ষের মতই উপলাব্ধ করা যায়। 

আন্লেয় বলেন_যে সমস্ত হীন্দয় দ্বারা মানুষ প্রত্যক্ষকে উপলাব্ধ করে, 
সেই হীন্দ্রয়ের ক্রিয়া সম.হও মূলতঃ অগ্রত্যক্ষ । আবার একথাও 'বশেষ 
চন্তা করা প্রয়োজন ষে কতকগ্দাল কারণ ঘাঁটলে প্রত্যক্ষ বিষয়ও অপ্রত্যক্ষ 
হইয়া যায় । সেই কারণগুঁলি হইল এই £- 


(ক) দৃশ্য পদার্থ অত্যন্ত নিকটে থাকলে বা আঁত দরে থাকলে । 


(খ) হীন্দ্িয়গণের কোনও রোগ বা দুর্বলতা থাকিলে হীন্ড্রয়গ্রাহ্য প্রতাক্ষ 
গবষয়ও উপলাব্ধ হয় না। যেমন চোখের রোগে মানুষ দূর বা 'নিকটের 
বস্তু দৌখতে পায় না। কানের রোগ থাঁকলে শব্দ শ্যানতে পায় না। নাকের 
কোনও কোনও পাড়ায় গন্ধ বাঁঝতে পারে না। 


(গ) মনের অনবাস্থছততা অর্থাৎ মন অন্য কারণে চণ্চল থাকলে হীন্দুয়গ্রাহ্য 
কোনও বিষয় উপলাব্ধর স্তরে পৌছায় না। যেমন অত্যন্ত ভয়াতুর অবস্থায় 
মনের সাম্য নষ্ট হইলে সেই ভীতপ্রদ দৃশ্য ছাড়া তাহার পাশে আর ক ছিল 
তাহা প্রত্ক্ষ হয় না। 

(ঘ) এক পদার্থের দ্বারা অন্য পদার্থের স্বরূপ ঢাঁকয়৷ ফোলিলে অথবা 
অন্য পদার্থের আন্তত্ব আবৃতকারা দ্বিতীয় কোনও পদার্থের আন্তত্ব থাঁকলে-__ 

যেমন চিনি মাশ্রত জলে প্রচুর তিন্ত স্বাদযনন্ত পদার্থ মিশাইলে চিনির 
প্রতাক্ষ স্বাদ আর পাওয়া যায় না। অথবা চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথবার ছায়া 
দ্বারা আবৃত চন্দ্রকে দেখা যায় না। 

(ঙ) বস্তুর আতি সক্ষমতা বশতঃ অনেক কিছুই দৃষ্টির সম্মুখে আ্তিত্ব- 
হীনের মত মনে হয়। এই অবশ্থাতে যখন প্রত্যক্ষও অগ্রতাক্ষ হইয়া যায় 
তখন যাহারা তর্ক করে যে প্রত্ক্ষ বন্তুর আন্তত্বই স্বীকার করা যায় অপ্রতাক্ষ 
শবষয় বস্তুর আল্তত্ব স্বীকার্ধ নহে তাহারা য্ান্তহটীন কথা বলে। 

মূল শ্লোক £ 

কস্মাং প্রতাক্ষংহাল্পমনল্প প্রতাক্ষমান্ত যদাগমানমানয্যান্তভিরুপলভ্যতে । 

যৈরেব তাবাদান্দ্ুয়ৈঃ প্রতাক্ষমূপলভাতে তানোব সন্তি চাপ্রতাক্ষাঁণ । 

সতাণ্ণ রূপাণামাত সাম্নকষাদীত 'বিপ্রকষদাবরণাং করণ 

দৌর্বল্যান্ম নোহনবদন্ছানাৎ সমানা'ভহারাদীভভাবাদতি সোক্ষযাচ্চ 

প্রতাক্ষানূপলাব্ধঃ ৷ 


আযুর্বেদে মনোদর্শন ৬ঃ 


তস্মাদপরাীক্ষতমেতদুচ্তে প্রত্যক্ষমেবাস্তিনানাদন্তীত | 
শ্রুতয়শ্চৈতা ন কারণং যন্তবিরোধাৎ। 
[ চরক সংহিতা, সুত্র স্থানম্‌, ভিশ্রৈধণীয় অধায়-প্লোক ৪]. 


একথা স্পন্ট হইল যে দণ্ট শ্রাত এবং অনুভূত 'বিষয়গ্যাল ( তাহা প্রতাক্ষ 
বা অপ্রত্যক্ষ াহাই হউক না কেন) 'নিম্নালাখত আটাঁট কারণে স্মৃতিতে 
পাঁরণত হয় । 

(ক) কারণ নিরূপণ £--আগে দেখা হইয়াছল যে আগুন জ্বাললে 
তাহা হইতে ধূম বাহর হয়। এতএব ষে ক্ষেত্রে দূর হইতে ধূম দেখা 
যাইতেছে সে ক্ষেত্রে আগুন দেখা না গেলেও আগুনের স্মৃতির পুনর্দদ্রেক 
হয়। ধূুমের কারণ জানা আছে এবং তাহা স্মৃতিতে সংরাক্ষত আছে । 


(খ) স্বরূপ নিরূপণ £- 

আগুন কেমন তাহা দেখা হইয়াছে । তাহার দাঁহকাশান্ত আছে, তাপ 
আছে, আলো আছে । এ সমস্তই স্মাততে সংরাক্ষত আছে । কাজেই আগুন 
দোখ/লই সঙ্গে সঙ্গে তাহার তাপ, আলোক গবকীরণ ক্ষমতা বা দাণহকা শীস্তর 
ধারণার পুনরুজ্জীবন হয় । কম্তু প্রথমে আগুন দেখা বা তাহার তাপ 
প্রভৃতি অনুভবের ফলেই স্মৃতিতে তাহার প্ররাত সম্বন্ধে ধারণা সংরক্ষিত 
ছল । 

(গ) সাদশ্য 'নরুপণ £--- 

গোরক বসনধারী মনপ্ডিতমন্তক কোনও সম্র্যাসী দেখিয়া স্মাততে 
সন্ন্যাসীর আকাতি সংরক্ষত আছে । এরুপ সাদশ্যুক্ত ব্যাস্ত দোঁখলে সন্্যাসী 
সম্বন্ধে স্সাতির পুনরুদ্রেক ঘটে এবং এ ব্যান্তকে সন্ন্যাসী বলিয়া চিহ্ছত করা 
সম্ভব হয়। ্‌ 

(ঘ) বৈসাদশ্য নিরূপণ £-- 

কোনখানে আঁশ্নকান্ডের সময় তাহা নিভাইতে জল ব্যবহার করা হইয়াছিল 
সুতরাং আগ্নর দাঁহকা শান্ত, তাপ প্রভাতর বিপরাঁত অর্থে জলের শীতলতা 
আর্দতার কথা স্মৃতিপথে উীদত হয়। আলোকের [বিপরীত অন্ধকার । 
সুতরাং অন্ধকারে পথ চাঁলবার সময় আলোকের কথা স্মরণপথে উদিত হয় । 
গভশীর সাংসারিক দুঃখের দিনে বিপরাতার্থক সুখের দিনগুলির কথা স্মৃতি, 
পথে উদত হয় । 

আ1-৫ 


চু স্মৃতি, গ্রভায় এবং প্রত্যয়ের উদাহরণ 


($) সত্বানুবম্ধ ৪-- 

কার্ধতঃ এই কারণটি সাদৃশ্য নিরপণ এবং বৈসাদশ্য নির্পণের মিলিত 
ফল বলা যায়। কোন হাটে গিয়া মানুষের সমবেত কথাবার্তার মধ্য "দিয়া 
যে ধরণের কোলাহল স্মৃতিতে সংরাক্ষত হইল তাহার অনুরূপ কোলাহল 
সমবেত বহু মানুষের কোলাহলকে মনে করাইয়া দল ॥। সাদৃশ্য 'নরপণের 
দ্বারা এই স্মৃতির পুনরুদ্রেক হইল ৷ আবার কোন নাটাশালায় নাটক দৌখতে 
গিয়া বহুলোক সমাগমজানিত বা অন্যকারণে গ্রীন্মজানত অতান্ত কন্টভোগের 
স্মত মনে আছে । ' আর একটি নাট্যশালায় যথেন্ট আরামে নাটক দোঁখবার 
সময় এ পুবেস্তি নাট্যশালায় যে কষ্টভোগ হইয়াছল তাহা স্মরণে আসে। 
যাঁদও এও স্মৃতি সন্বানুবন্ধের ফল তথাঁপ বলা যায় বৈসাদৃশ্য নির্পণের 
ফলেই এই স্মৃতির পুনর্দ্রেক হইল । কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও জিনিষ 
কানয়া তীঁপ্চ পাওয়ার স্মাতি মনে সংরাক্ষত আছে। কয়েক বংসর পরে 
সেইরূপ 'জানসই 'কাঁনতে গিয়া ্বগুণ দাম শাানয়া 'িপছাইয়া আসবার 
সঙ্গে সঙ্গে পর্বেকার স্মাতর ( যাহা সুখকর ছিল ) পুনর্দ্রেক হইল । এ 
সবই সত্বানুবন্ধের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আবার সাদৃশ্য বা 
বৈসাদশ্যের নিরূপণ ছাড়াও সত্বানুবন্ধ নিরু'পত হইতে পারে । একজন 
অতান্ত ঘানষ্ঠ 'ছিল-_এমন বন্ধুকে বহুকাল পরে দৌখয়া পূর্বের দিনগুঁলির 
কথা মনে উঁদত হইল । অথচ বহুকালের ব্যবধানে উভয়েরই বয়স বাঁড়য়াছে 
এবং চেহারারও অনেক পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে পাঁরবাঁতিত 
চেহারাতেও স্মৃতিতে পর্বেকার চেহারা উাঁদত হইল-_এও সত্বানুবন্ধ 
নিরূপণের ফলেই । 

(6) অভ্যাস ৪ 

পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কোন পাঁঠত বা শ্রুত বিষয় স্মৃতিতে দঢ়মূল 
হইয়া যায় । পড়া মুখস্থ করা, নাটকের ভাঁমকায় আঁভনয় করা, গীত শিক্ষা, 
নানাবিধ িঞ্প কলার চর্চা-সবই অভ্যাসের ফলে এমনভাবে স্মৃতিতে 
সংরাক্ষত ও পুনর্যুদরুন্ত হয় ষে এ কাজ সকল অনায়াসে সম্পন্ন হয় । 

(ছ) পুনঃ শ্রবণ ৪ 

যে সমন্ত স্মৃতি একবার বা দুইবার শোনার ফলে বা অন্প অভ্যাসের ফলে 
ক্রমে অস্পন্ট হইয়া আসিতেছিল পুনঃ শ্রবণের ফলে তাহা স্পন্ট হইয়া ওঠে। 

(জ) জ্ঞানযোগ দ্বারা £-_ কোনও বিষয় ব৷ বস্তু সম্বদ্ধে সম্যকর্‌প জ্ঞান 


আমুবেদে মনোদর্শন ৬৭ 


লাভের ফলে এঁ দ্রব্য বা 'বষয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় স্মাত সংরাক্ষত হয়। 
নান লাভের উপায় ক? এ সম্বন্ধে আন্নেয় বলেন দ্রব্য বা বিষয় সকলকে 
পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। 

দ্বাবধমেবখলু সর্বং সচ্চাসচ্চ ৷ তস্য চতীর্বধা পরাঁক্ষা । 

আগ্চোপদেশঃ প্রত্যক্ষমনুমানং যাান্তশ্চোত । 

(চরক সংহিতা শুত্র স্থান, একাদশ অধ্যার, তিশ্ৈষণীয় অধ্যায়, শ্লোক--১১) 


দবব্য বা বিষয় সকল দুই প্রকার-__সং এবং অসৎ । সংই হোক বা অসংই 
হোক তাহাদের যথাযথ বচ্লেষণ চারি প্রকারের হইতে পারে ঃ আক্োপদেশ, 
প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যান্ত । 

এইবার পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা দ্বারা কিভাবে জ্ঞান লাভ হয় বিশ্লেষণ 
কারব। 


আগঞ্কোপদেশ 2-- 
আগ্তগণের উপদেশই আপ্তোপদেশ । আগ্তগণের উপদেশ সর্বদাই সত্য। 
কাজেই নঃসংশয়ে বিম্বাসযোগ্য । 


রজস্তমোভ্যাং 'নর্মস্তান্তপোজ্ঞান বলেন যে। 
যেবাং ভ্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা 
আক্তাগাশম্টা বিবুদ্ধান্তে তেষাং বাকামসংশয়ম্‌ । 
সত্যংবক্ষ্যান্ত তে কস্মাদসত্যংনীরজস্তম | 
(এ এর গপ্লোক--১২) 
যাহারা জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা রজ ও তম গ্ণ হইতে সম্পূর্ণ মুস্তি- 
লাভ কাঁরয়া শুদ্ধ সত্ব গুণ লাভ কাঁরয়াছেন তাঁহারা 'ন্রিকালজ্ঞ হইয়াছেন । 
তাঁহাদের জ্ঞানের প্রবাহও 'িমমল এবং সর্বদাই অব্যাহত গাঁততে প্রবহমান । 
এইরূপ প্‌রুবকেই আপ্ত শিষ্ট ও. জ্ঞানী বলে। রজ ও তম হইতে ম্যান্তলাভ 
করার ফলে তাঁহারা কখনও মিথ্যা বলেন না বা মিথ্যা বিশ্বাসও তাহাদের 
নাই ! কারণ শৃদ্ধ সত্বের বিকাতি নাই । সূতরাং তাঁহাদের লব্ধ জ্ঞান ও 
তাহার প্রচার নিশ্চয়ই সত্য । এই উপদেশে বিশ্বাসের দ্বারাও বিষয় বা 
বস্তুর পরাক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে। এই বিশ্বাসের ফলে স্মৃতি এবং স্মৃতি 
হইতে প্রতায় জন্মে । প্রতায়ের বিষয় পরে আলোচনা কাঁরব। 


২। প্রত্যক্ষ-_জাত্মা, ইন্দ্রিয়, মন ও হীঁন্দ্ুয়ের বিষয়সমূহ একযোগে 


৬৮ শ্বতি, প্রতায় এবং প্রত্যয়ের উদাহরণ 


কাজ কাঁরলে তবেই হীম্দ্িয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। (মনের সংজ্ঞায় বলা, 
হইয়াছে )। এই জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-বোধ বলে। প্রতাক্ষ, 
জ্ঞানও তন রকমের 2 অতাঁত, বর্তমান ও ভাঁবষ্যং। এই তিন রকমের, 
অতীত প্রত্যয়ের স্মৃতি জ্ঞানই 'কিম্তু নিজে হীন্দ্রয় দ্বারা ভোগ না করিলে অনোর, 
ও বর্তমান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নহে । কোনও ব্যান্ত অতাঁতে যে 
কোন ইীন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা ভোগ কাঁরয়াছে তাহার স্মাতি বর্তমান কাল, 
প্ণন্ত তাহার মনের মধ্যে জাগরুক আছে । আবার বর্তমানে ষাহা ভোগ, 
কারতেছে তাহার সাঁহত অতাঁত স্মৃতির সাদ্‌শ্য থাকুক বা না থাকুক অতাঁত 
এবং বর্তমান প্রত্যক্ষ-জ্ঞান পাশাপাশি মনের মধ্যে আছে । অতীত প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞান বর্তমান প্রতাক্ষ-জ্ঞানকে সমৃ্ধ কারতেছে। আর পরস্পর বৈসাদশ্য 
থাকলে দুই জ্ঞানই মনকে আঁভজ্ঞতা 'দতেছে। ভাবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, 
অতত ও বর্তমান প্রতাক্ষ-জ্ঞানের উপর ভাত্ত কাঁরয়া গাঁঠত হইতেছে ॥ 
এইরূপে অতাঁত, বর্তমান ও ভাঁবষাৎ প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে শৃঙ্খলাপূর্ণ সম্পর্ক 


থাঁকয়া যাইতেছে । 


মম্ল শ্লোক ৪5 
আত্মোদ্দ্রয় মনোহর্থনাং সান্নিকষণি প্রবর্ততে । 
বান্তা তদাত্বে যা বুদ্ধিঃ প্রত্ক্ষং সা নিরুচাতে | 
প্রত্ক্ষপূর্বেং ভ্রিবধং ন্রিকালগ্ঠানুমীয়তে । 


(গর গর শোক--১৩) 


৩। অনুমান--সব সময়ে প্রতাক্ষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ বোধের উপর স্মৃতি 
গঠিত হয় না। (এ বিষয়ে আগেই প্রত্যক্ষ ও অপ্প্রত্যক্ষ বিচারের সময় বলা 
হইয়াছে )। এজন্য অনেক 1সম্ধান্তই অনুমানের দ্বারা পরীক্ষা কাঁরতে হয় । 
যাঁদও মূলতঃ অনুমান অতাঁত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা আঞ্চোপদেশের সাহাযোই 
স্মৃতিতে চ্ছান পায়। যে মানুষ অনুমানের সাহায্যে দ্রব্য বা বিষয়কে 
পরণক্ষা করে তাহার নিজস্ব প্রত্যক্ষ জ্ঞান এ বিষয়ে নাও থাকতে পারে । 
কিন্তু অপরের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর 'ভীত্ত কাঁরয়া সেই অনুমান সাপেক্ষ 
'বিচার ধারাকে সে আয়ত্ত কারতে পারে । মোটের উপর কাহারও না কাহারও. 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর 'ভীঁত্ব করিয়া অনুমান সম্মত বিচার কাঁরতে হয়। 


অনুমানেরও আবার প্রকার ডেদ আছে ই (অ) কাীলঙ্গ অন্মান 
(আ) কারণাঁলঙ্গ অন্মান (ই) কার্যকারণ লিঙ্গ অনুমান । 


আধুর্বেদে মনো দর্শন ৬৯ 


(অ) কার্ধালঙ্গ অনুমান-একটি চিহ্নমান্র প্রতাক্ষ হইতেছে অথচ কারণ 
দেখা যাইতেছে না। কিন্তু যে কারণ হইতে প্রতাক্ষীভূত চিহ্ের সৃদ্টি 
হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে অতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে । তাহা দ্বারাই বর্তমানে 
দেখা চিহুটির কারণ সম্বন্ধেও অনুমান করা যায়। উদাহরণ ধূম দেখা 
যাইতেছে । আগেই জানা আছে আগুন হইতেই ধূম জন্মে। এ অবস্থায় 
দূর হইতে ধূম দেখিয়া অনুমান করা যায় এ স্থানে আগুনও আছে । 

বান নিগট়োধূমেন, মৈথুনং গভপর্শনাং 
এবং ব্যবসাতেহতনতং বীজাং ফলমনাগতম: ॥। 
(চরক সংহিতা, তিশ্ৈষণীয় অধ্যায়, শ্লোক ১৫) 


(আ) কারণ 'লঙ্গ অনুমান-_একট চিহ্ন দেখা যাইতেছে । 'কিদ্তু এ 
চিহ্ন যে কারণ হইতে উৎপন্ন সেই কারণ বহ্‌ পূর্বেই ঘাঁটয়াছিন। কল্তু 
এখন এ কারণের আন্তত্ব নাই। শকন্তু এ কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে । 
কাজেই বর্তমান 'চহ্ন দেখিয়া অতাঁতের কারণ সম্বন্ধে অনমান করা যায়। 
উদাহরণ-_গর্ভবতী স্ব্ীলোককে দেখিয়া অনুমান করা যায় যে অতাঁতে 
নিশ্য়ই অৈথুনকার্ষে লিপ্ত হইয়াছিল । 


(ই) কার্ধকারণালঙ্গ অনুমান-__একাঁটি চিহ্ন দেখিয়া অতাঁতে কি 
'ঘাঁটয়াছিল এবং এ চিহ্ন হইতে ভাঁবষাতে ফি কার্য ঘাঁটতে পারে তাহা 
অনুমান করা যায়। উদাহরণ-একটি ফলের বাঁজ দেখিয়া সেই বাঁজের 
উৎপাস্তি স্বরূপ ফলাঁটর কথা চিন্তা করা যায় ! এবং এ বাজ হইতে ভবিষাতে 
'কেমন গাছ হইবে কেমন ফল হইবে তাহা অনুমান করা যায় । 


এখন চতুর্থ পরাঁক্ষা য্যান্তর বিষয় আলোচনা করা যাক ৷ 


৪1 যান্ত ৫ 
বাদ্ধিঃ পশ্যাত যা ভাবান্‌ বহদকারণ যোগজান্‌ । 
যান্ত স্তিকালা সাজ্জেয়া ত্রিবর্গঃ সাধ্যতে যয়া । 
(প্র এ প্লোক--১৭) 
যে ব্াম্ধঘ অনেক রকম কারণ হইতে অনেক রকমের ফল দোঁখতে সমর্থ 
হয় অর্থৎ যে বদ্ধ কোনও একটা কারণের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তাহার 
ফল সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পেশাছিতে পারে তাহাই য্যান্ত। 


৭৩ স্মৃতি, প্রতায় এবং প্রতায়ের উদ্দাহরণ 


কুতস্য কর্মণঃ ফলং নাকৃতস্য নাৎকুরোৎপাত্বরবীজাৎ। 
কম" সদৃশং ফলং নান্স্মাদ্বীজাদন্য স্যোৎপাত্তীরাঁত ব্যাস্ত । 
(ত্র এর শ্লোক--২১) 


কতাঁ ও কারণ এই দুইয়ের সংযোগ না হইলে ক্রিয়া হয় না। বাঁজ ছাড়া 

অত্কুরের উৎপাঁত্ত হয় না। কুতকর্মেরই ফল আছে, যে কর্ম করা হয় নাই, 
তাহার ফল লাভ হইতে পারে না! যেশন কম“ করা যায় ফল লাভও সেই- 
যেমন কর্ম রূপই হয় । এক বাঁজ হইতে অন্য রকমের গাছ জন্মিতে 
তেষন ফল পারে না। এইসব বিবেচনাকেই য্যান্তি বলা হয়। 
যান্ত ভূত ভাবষ্যং বর্তমান সমস্ত জ্বানেরই অপেক্ষা করে। অর্থাৎ বিচার 
[বিশ্লেষণ করিবার সময় অতাঁত জ্ঞান, ভাঁবষ্যং ফলের অনুমান এবং বর মান 
সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণা সকল কিছ-রই প্রয়োজন হয় । 

জলকর্ষণ বাঁজর্তু সংযোগাচ্ছস্য সম্ভবঃ । 

য্যান্তঃ ষড়ধাতু সংযোগাদগভাণাং সম্ভবন্তথা । 

মথ্য মন্থন মন্থান সংযোগাদশ্ন সম্ভবঃ | 


যুন্তিযুস্তা চতুস্পাদ সম্পদ্ব্যাধাঁনবহ্বনী ॥ 
(প্র প্র প্লোক-১৫) 


যাঁন্তর উদাহরণ- জল, কাঁষ ও খতু সবাকছুর অনুকূল সংযোগে শসা 
জন্মে । বড়ধাতুর সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হয় । মথ্যকান্ঠ, মন্থনকাম্ঠ এবং 
মন্থন কর্তা 'িনের ক্রিয়ার মধ্যেই আঁগ্ন উৎপন্ন হয় । (প্রাচীনকালে এই 


রুপেই আঁগ্ন জৰলান হইত |) চিকিংসাশাস্ব্রসম্মত চতুস্পাদের যোগে বাধর 
নাশ হয়। 


প্রত্যয় 


স্মৃতি সম্বম্ধে যে পরীক্ষাদর কথা বলা হইল এগুলির উপর ভাত. 
কাঁরয়াই প্রতায়েরও উৎপাত্ত হয়। প্রতায়ের উৎপাত্ত সময়ে প্রতাক্ষলব্ধ 
আঁভজ্ঞতা--কিছ পর্যবেক্ষণ, কিছু বিশ্লেষণ, কিছ? তুলনামূলক 'বিচার সব. 
কিছুই একীন্রত হম্ন । অতাঁতে হরত প্রতায়ের বিষয়গুলি পরস্পর 'বিচ্ছিল। 
ছিল, পরে লোক পরম্পরায় সংযুস্ত হইয়া এক একট নৃতন রূপ ধারণ 
করিয়াছে । সমাজ জাঁবনে ও বান্তগত জীবনে মানুষ কিছ কিছ: প্রতায়ের 
দ্বারা চালিত হয় । ইহা মানবজণবনের বৈশিষ্ট্য । সমান্ট বা বান্টি মানক 
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এই  প্রতায়ের দ্বারা তাহাদের কার্ধকলাপের অনেকাংশ কেন 'নিয়ম্রণ করে ইহার 
উত্তর দেওয়া কিন । 


মনোদর্শনে প্রত্যয়ের বিশেষ স্থান আছে । বহ] প্রত্যয়-_যে ভাবেই 
উৎপন্ন হোক না কেন আর নৃতন কোন বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা করে 
না। অথচ এই প্রতায়গ্ঁলি মানুষের মনকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করে 
অতীতেও করিয়াছে, ভবিষ্যতেও কাঁরবে। প্রতায়ের একটি বিশেষ 
উপকারিতা আছে । প্রত্যয় অনাবশ্যক স্মৃতির ভারকে লঘু করে। বিচার 
বিশ্লেষণের পারশ্রম হইতে মনকে মান্ত দেয় । বহুরকমের জাঁটল িম্তাকে 
সহজধারায় প্রবাহিত করিতে মনকে সাহাযা করে । আয়ুবেদ শাস্মে প্রত্যয়ের 
কিছু বিশেষ উদাহরণ উপাচ্থিত কারব। 

কাহারও বাড়ীতে চিকিংসার জন্য চাকংসককে ডাকা হইলে চিকিৎসক 
যাইবার পূর্বে কতকগুলি শুভ বা অশৃভ লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিয়া লইবেন-- 
এইভাবে আয়ূর্বেদকারগণ নির্দেশ দিয়াছেন । তাহাদের ধারণা এসব চিহ্ন 
গুলি রোগীর আরোগ্য লাভ বা উপশয় 'নদেশি করে। 

( উপশয়-_ কোনও লক্ষণ দ্বারা চ্ছির করা যে রোগী আরোগ্য লাভ কারৰে 
কিনা অথবা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইবে কিনা )। 

এই উদাহরণগদলি প্রত্যয় হিসাবেই চিকিৎসক পরম্পরায় প্রচালত ছল 
এবং বর্তমানেও আংঁশকভাবে আছে । বিপরাতাবিপরীঁত দূত শকুন স্ব'ন 
শনদর্শনীয় অধ্যায়কে এই বিষয়ের প্ররুষ্ট উদাহরণরুপে গ্রহণ করা যায়। 
সুশ্রুত সংহিতা এবং বাগভটরুত অন্টাঙ্গ হৃদয় গ্রন্থে ইহার বিশেষ ?ববরণ 
আছে । সম্ুত 'সংহতায় সত্রস্থান উনান্রশতম অধ্যায়ে এইগুলি বিবৃত 
আছে । আম উদাহরণ উল্লেখের সময় অধ্যায় উল্লেখ কাঁরব না শুধুমাত্র ম্লোক- 
সংখ্যা উল্লেখ কারব। 


সমশ্রুত বলেন £-_- 
দুতদর্শনসন্ভাষা বেশাশ্চেষ্টতামেব চ 
খক্ষংবেলা 'তাঁথশ্চৈব নামত্ং শকুনোহ'নিলঃ 
দেশোবৈদাযস্য বাণ্দেহ মনসাণ্ণ বিচেম্টিতম্‌ 
কথয়ম্ত্যাতুরগতং শুভং বা যাঁদ বাহশনুভম্‌ | 
(গ্লোক--১) 


৭২ স্বতি, প্রভ্যয় এবং প্রতায়ের উদাহরণ 


যে ব্যাস্ত রোগী দেখিবার জন্য চিকিৎসককে ডাকতে আসে তাহাকে দূত 
বলা হয়। এই দুতের কথাবার্তা, আকার, বেশ বা পাঁরচ্ছদ ও কার্যাদ লক্ষ্য 
কারিতে হয় । এ ছাড়া নক্ষত্র, বেলা, 'তাঁথ, মঙ্গল বা অমঙ্গলদায়ক পক্ষা, 
বায়ুর গাঁত, চিকংসকের নিজের অবদ্থা, শারীরিক বা মানসিক কার্ষ_এ সবই 
রোগীর শুভ বা অশুভের জন্য দেখিতে হয় । দতের মধ্য দয়া যে শুভ 
লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার বর্ণনা 'দতে গিয়া সুশ্রুত বাঁলয়াছেন । 
পাষণ্ডাশ্রমবর্ণনাং স্বপক্ষাঃ কর্মীসম্ধয়ে 


ত এব বিপরীতাঃ সদূতাঃ কর্মীবপত্তয়ে 
(গর শ্লোক--২) 


বাগভটও অনুরূপ একাঁট শ্লোক বাঁলয়াছেন। অর্থাৎ রোগী যে 

আশ্রমের দৃতও সেই আশ্রমের হইলে অথবা রোগী ও দূত একবর্ণ যেমন 
গৃহী রোগীর গৃহী দূত অথবা সন্গ্যাসী রোগীর সন্ন্যাসী দূত হইলে শুভ- 
জনক। আবার বিপরীত হইলে অমঙ্গলজনক ৷ যে রকমের দূত ডাকিতে 
আসলে রোগীর অমঙ্গল হইবে তাহার চিহ্ন উল্লেখ করিতে গিয়া সুশ্রাত 
বলেন” 

নপুংসকং স্নীবহবোনৈক কাধ্যা অসস্ত্রকাঃ 

গার্দভোশ্ট্ররথপ্রাঞ্তা প্রাপ্তা বা সাঃ পরম্পরাঃ 

বৈদাং য উপসর্পান্ত দূতান্তে চাঁপগ্াহতাঃ। 

(এ গ্লোক--৩) 


নপুংসক (হিজড়া ) বহুঃপত্বীযুস্ত মানব যে কেবলমান্র চিকৎসককেই 
ডাকিতে আসে নাই নানা কাজে আসিয়াছে তাহার মধ্যে চাকৎসককেও ডাকা 
অন্যতম কাজ, কলহাপ্রিয় মানুষ অথবা গর্দভ বা উন্ট্রবাহিত রথে চাঁড়য়া 
আসিয়াছে, অথবা লোক পরম্পরায় রোগীর বিষয় শৃনিয়া ভাকতে আঁসিয়াছে-- 
এই সব রকমের দূত চিকিৎসককে ডাকিতে আসলে অমঙ্গলজনক বাঁলয়া মনে 
কাঁরবে। 

বাগ্ভট ইহার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করিয়াছেন £-_ 

দশীনং ভীতং দ্রুতং নম্তং রূক্ষামঙ্গলবাদিনম্‌ 


শাম্মণং দান্ডিণং যণ্ডং মৃপ্ডশশ্রং জটাধরম্‌ | 
€শারীর স্থান ৬ঠ অধ্যায়, অষ্টাঙ্গ হাদয়, বাগ্ুভট, শোক--১) 
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মলিন, ভীত এবং যে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়াছে--কোন অস্ত বা 
দণ্ড (লাঠি ) হাতে কাঁরয়া আঁসয়াছে, দাঁড়, গোঁফে ঢাকা মুখমণ্ডল এবং 
মাথায় জটা আছে এমন দূত অথবা রুক্ষ এবং অমঙ্গলজনক কথাবাতাঁ বলে 
এমন দূত অমঙ্গলজনক। এই সকল দূত কেন অমঙ্গলজনক আর কি অমঙ্গলই 
বা ইহাদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে এই প্রশ্ন কারিলে একমান্র প্রত্যয় কথাটি 
ছাড়া আর কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে । কোন চিকিৎসকের ব্যন্তগত 
আঁভজ্ঞতায় বার্ণত কোনাঁট বা হান্ত বিশ্লেষণের দ্বারা গৃহীত কোনাঁট বা 
সম্পূর্ণভাবে মনের প্রফুল্লতা বা বিষপ্রতা উৎপাদনে সাহায্য করে এই ধরণের 
অনেক কয়েকটি 'িষয় একত্রে যুক্ত হইয়া এই প্রত্যয় সৃষ্ট কারয়াছে এবং 
চিকিৎসক পরম্পরায় প্রচলিত থাকিতে থাকিতে দড় প্রতায়ে পাঁরণত হইয়াছে । 
যেমন নপুংসক দৌখলে শুভ কাে” বাধা হয় ইহা প্রচলিত ধারণা । ভীত- 
নম্ত দূত আসলে রোগীর অবস্থা ষে ভালো নাই বোঝাই যায়। এইসব 
ধারণার উপরে এই প্রত্যয়গুলির 'ভাত্ত গ্রঠিত। এই রকমের বহু দ্‌তের 
বর্ণনা আছে যাহারা অমঙ্গলজনক । বাগভট ও সশ্রুতে এ বিষয়ে দীর্ঘ অধ্যায় 
খত হইয়াছে । বাহুল্যবোধে উল্লেখ কারলাম না। 

আবার দূত যখন ডাকতে আসিয়াছে তখন চাকংসক কি অবস্থায় 
আছেন ইহাও 'বিচার্য । ইহা দ্বারাও রোগীর মঙ্গল বা অমঙ্গল বিচার হয় । 


বাগভট বলেন__ 
অশন্ভচিন্তা বচনে লগ্নে 'ছন্দীত 'ভন্দনাত । 
জুহানেপাবকং পিশ্ডান্‌ পিতৃভ্যোনির্বপত্যাপ ॥ 
সু্ধেমুস্তকচেহভ্যন্তে রুদত্যপ্রয়তে তথা । 
বৈদ্যে দূতা মন[ষ্যাণামাগচ্ছান্তি মুমূর্বতাম ॥। 
(বাগভট অষ্টাজ হাদয়, শারীর স্থান বষ্ঠ অধ্যায়, হোক---১।৭) 
বৈদ্য মনে ও বাক্যে অত্যন্ত উদ্বিশন অবস্থায় আছেন অথবা কোনও কারণে 
উলঙ্গ অবস্থায় আছেন অথবা কিছ? কাঁটিতেছেন বা ভেদ কাঁরতেছেন-_ 
আগুনের তাপের সম্মখে কিছ? কাজ করিতে কারিতে তপ্ত হইয়াছেন--পতৃ- 
পুরুষের শ্রাদ্ধ বা িণ্ডান কারতেছেন-_নিদ্রায় আচ্ছন্ধ আছেন-_মুস্তকেশে 
তৈল মর্দন করিতেছেন অথবা কোনও কারণে দুঃখ বশতঃ রোদন করিতেছেন-_ 
এঁ রকমের অবস্থায় যে বৈদ্য আছেন তাঁহার নিকট দূত আসলে বুঝতে হইবে 
-সে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা । 


৭৪ স্বতি, প্রতায় এবং প্রত্যয়ের উদাহরণ 


সুশ্রুত বলেন-_ 


দাক্ষণাভমুখং দেশে ত্বশুচৌ বা হুতাশনং 
জবলয়ন্তং প্চন্তং বা ব্লরকর্মাঁণ চোদ্যতং 

নগনং ভূমৌ শয়ানং বা বেগোৎসর্গেষবাহশহীচিং 
প্রকীর্নকেশমভ্যন্তং স্বিন্নং বিরূব মেব চ 
বৈদান্তে উপসর্পাম্ত দূতান্ডে বাঁপগাহরতাঃ 


(স্শ্রুত শ্লোক -৫) 


দাঁক্ষণাঁদকে অশুচি অবস্থায় বাঁসয়া আছেন অথবা আঁশ্নর নিকটে বাঁসয়া 
কছু পাক করিতেছেন, পশনবধের মত কোন ব্লুর কর্ম কাঁরতেছেন, 
কোনও কারণে উলঙ্গ অবস্থায় অথবা মাটিতে শয়ন কাঁরয়া আছেন, মুস্তকেশে 
তৈল মর্দন কাঁরতেছেন-এইর্‌প অবস্থাপন্ন অথবা পিতৃকার্ধে নিষুক্ত বৈদ্যের 
নিকটে যাওয়া রোগীর পক্ষে অমঙ্গলজনক । চিকিৎসক পরম্পরায় বহু 
প্রচালত এই প্রত্যয়গীলর মানাসক দিকও অবশ্য বিবেচ্য । যে যে 
অবস্থাগুলি বলা হইয়াছে ইহার যে কোন অবস্থাতেই চিকিৎসকের পক্ষে 
মন স্থির কাঁরয়া রোগীর 'চাকংসা কাঁরতে যাওয়া কঠিন। চিকিংস্কও 
মানুষ । তিনি মানবসত্তার উদ্ধের্বে নন। তাঁহারও মানাস্ক অস্থিরতা 
থাকা খুবই সম্ভব । প্রকারান্তরে এই নির্দেশগুলিতে তাহাই উল্লেখ 
করা হইয়াছে । এবং এইগাঁল প্রতায় রুপেই সমাজের অনুশাসনে পাঁরণত 
হইয়াছে । তবে যে সমাজব্যবন্থার কালে এগুলি বলা হইয়াছে এই 
প্রতায়গদলি বিচারের সময় সেই সামাজক ব্যবচ্থা মনে রাখা উচিত। এই 
প্রতায় অতীতে সমাজ মনে গৃহীত হইলেও বর্তমান কাল পধণন্ত ইহাদের 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে । এইবার শুভ স্‌চক দূতের লক্ষণ বর্ণনা করিব। 
এই শুভ লক্ষণযুস্ত দুতের চিহসকল বর্ণনার দ্বারাই কেন ষে পর্ব বার্ণত 
দূতগণ অশুভ বা অমঙ্গলের প্রতীক তাহা বোঝা যাইবে । 


শুরুবাসাঃ শুচগ্গোরঃশ্যামো বা প্রিয়দর্শনঃ | 

স্বস্যাং জাতৌ স্বগোত্রো বা দৃতঃ কার্ধকরঃ স্মৃতঃ ॥ 
গোষানেনাগতস্তুম্টঃ পাদাভ্যাং শুভচেন্টিতঃ । 
ধৃতিমান 'বাধকালজ্ঞ স্বতন্থঃ প্রীতপাত্তিমান ॥ 
অলন্রতো মঙ্গপবান: দতঃ কার্যাকরঃ স্মৃতঃ । 


আমুর্বেদে মনোদশন ৭৫. 


স্বস্থং প্রার্মুখমাসীনং সমেদেশে শুচৌশুচিং। 
উপসপ্পাত যো বৈদ্যঃ স চ কার্যাকরঃ স্মৃতঃ ॥ 
(হুশ্রুত সংহিতা, প্র অধ্যায়, প্লোক ৭) 
শুভ্রব্ত্র পরিাহিত পাঁবন্ন গৌরব বা শ্যামবর্ণ, প্রিয়দর্শন, রোগীর দ্বজা?ত 
বা সগোন্র দূত রোগীর পক্ষে হিতকর । গো-যান বা পদব্রজে আসিয়াছে 
সন্তুষ্টমনা নিয়মজ্ঞান সম্পন্ন স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে জ্ঞানযুন্ত মঙ্গলচিহ্যন্ত 
অলংকার পারহিত দূত রোগাঁর পক্ষে হিতকর। 


. আবার বৈদ্যের অবস্থার কথায় উল্লেখ করা হইয়াছে-_সস্থ দেহ ও মনযংস্ত 

বৈদ্য পূরবমুখ হইয়া সমতলম্থানে সুখে বাঁসয়া আছেন এবং রোগীর, 
চিকিৎসা বা গ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি পাত্র কার্ষয লিপ্ত আছেন এমন অবস্থায় 
শচাকংসককে আহ্বান করা রোগীর পক্ষে মঙ্গলদায়ক । পর্ববা্ণত অশুভ 
দূত এবং শুভ দূতের দর্শনে চাকংসকের মনে যে তুলনামূলক প্রাতক্রিয়া 
হয় তাহাই বোধ হয় এই প্রত্যয়ের উৎপাঁত্তর কারণ । একাঁট 'বিরুত দর্শন 
_মালনবেশধারী, রুক্ষভাষী অথবা দণ্ড এবং পাশধারী ( দাঁড় হাতে ) কাদা- 
মাখা দেহ এবং অন্তঃসারশূন্য ফল হাতে যে দৃত-_তাহার পাশাপাশি 
প্রয়দর্শন মধূরভাষী শুচি বেশযুস্ত কাহাকেও দেখিলে মনে যে ভাবের উদয় 
হইতে পারে তাহাই এই 'নদেশগৃিলতে বা্ণত হইয়াছে । 

এ ছাড়াও চিকিৎসক বা দূতের যান্রাকালেও অনেকগাীল শুভ বা অশুভ 
লক্ষণ বার্ণত হইয়াছে । সবগুলি মূলতঃ এই ধরণেরই । 'এছাড়া কোন: 
রোগাক্রান্তরোগী দেখিতে যাইবার সময় কোন: চিহ্ন অশুভ তাহাও বার্ণত 
আছে। যেমন রন্ত পিত্বে আক্রান্ত রোগী দেখিতে যাইবার সময় রন্তপাত 
দেখা অমঙ্গলজনক । এই সমন্ত লক্ষণ বর্ণনার জন্য সুশ্রাত এবং বাগভট 
এক একাঁট দীর্ঘ অধ্যায় ব্যয় কাঁরয়াছেন । তাহার সব কয়টি উল্লেখ করা এই 
গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে । আমার উদ্দেশ্য-_এই সকল চিহ্ন বর্ণনার মানাসকতার, 
পটভূমিতে প্রত্যয় কি, প্রতায়ের কারণ কি, বা কিভাবে প্রত্যয়ের উৎপাত্ত হয় 
--সামাঁজক কার্যাকলাপে প্রত্যয় কিভাবে বাস্তকে প্রভাবিত করে এবং 
প্রত্যয়ের উপকারিতা কিছু আছে কিনা তাহাই বিচার বিশ্লেষণ এবং উদাহরণ 
সহযোগে উদ্ধৃত করা । 


তাহার উদাহরণ দ্বরূপই দীর্ঘ অধ্যায় হইতে সামান্য কিছু উদ্ধত দিয়া 
প্রতায়ের ব্যাখ্যা কারবার চেষ্টা করা হইল । 


স্ব অশ্র্যা্জ 


হব দর্শনি 


মনোবিদ্যার একট 'বাশষ্ট অধ্যায় এই ম্বন বিশ্লেষণ । আধুনিক 
'মনোবিদ্যায় স্বপ্নের উৎপাত, স্বরুপ এবং বিশ্লেষণ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন 
পণ্ডিতের মতভেদ আছে । আয়ুর্বেদকারগ্ণণ স্ব*নকে যে ভাবে ব্যাখ্যা কারয়াছেন 
তাহাই এই অধ্যায়ের 'বচার্য বিষয় । 

মানুষ নাদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে । (স্বন) নিদ্রা অর্থে এবং স্বখন 
'একই ধাতুর ভিন্ন রুপ । সুশ্রাত বলেন-- 

নিদ্রান্তু বৈষবীংপাপ্নানমূপাঁদশাম্ত সা স্বভাবত এব সর্বপ্রাণনোহ- 
[ভস্পৃশাতি। 

(সুশ্রত সংহিতা, শারীর স্থান, ৪র্থ অধ্যার, প্লোক--১৬) 
নিদ্রা বৈষণবা মায়া, ইহা স্বভাবতঃই সকল প্রাণীকে আভভূত করে। 
আন্রেয় বলেন-_-( চরক সংহিতা ) 

যদা তু মনাঁস ক্লান্তে কমাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ । 
বিষয়েভ্যোঃ 'নিবর্তম্তে তদা স্বাঁপাঁত মানবঃ ॥ 
দেহ শ্রান্ত হইলে কর্মে প্রনাত্বদায়ক শন ক্লান্ত হয় এবং বাহাক বিষয় 
হইতে নিবৃত্ত হয়। তাহাতেই মানুষ নিদ্রাচ্ছন হয় । 
ডল্লন তাঁহার নিবন্ধ সংগ্রহে বঁলয়াছেন-_ 
মনসঃ শ্রান্তত্বাদ ভূতাত্নোবিষয় 'নবৃত্তোপ্রাণনঃ স্বপান্ত। সবাসাং 
আঁপ নিদ্রানাং তমো হেতুঃ । 
তমোগুণের প্রাধানাই সর্বপ্রকারের নিদ্রার হেতু । নিদ্রা তিন প্রকার 
বালয়া সূশ্রুত উল্লেখ কারয়াছেন। কোন কোন আচাষ' সপ্তাবধ নিদ্রা 
'নিপ্রার উৎপত্তি আছে ইহা বাঁলয়াছেন। কিন্তু সুশ্রুত বাঁলয়াছেন নিদ্রা 
ও প্রকার ভেদ [তন প্রকার ! শ্রীডল্পন বাঁলয়াছেন_-যদিও তমোগুণের 
বদ্ধ হেতুই সকল প্রকার মিদ্রাই জন্মে তবুও তম প্রক্্টভাবে আচ্ছন্ন কাঁরলে 


আযুরেদে যনোদর্শন ৭ 


যে নিদ্রা জন্মে তাহাই প্ররুম্ট তামসী নিদ্রা । সে নিদ্রা হইতে মানুষ আর 
জার্ারত হয় না। অর্থাৎ মৃত্যুর আগে সে নিদ্রা জীবকে আচ্ছন্ন করে। 


সুশ্রাত বলিয়াছেন--- 
তত্র যদা সংজ্ঞাবহাঁণ স্রোতাধীসতমোভীাীয়ন্ঠঃ শ্লেম্মা প্রাতপদ্যতে তদা 
তামসা নাম নিদ্রা সম্ভবত্যনববোধনী সা প্রলয়কালে ৷ 
(শারীর স্থান, ৪র্থ অধ্যায়, এ প্র ক্লোক--১৬) 

যখন তমোগুণাঁধিক শ্লেম্মা সংজ্ঞাবহ স্রোত সকলকে আচ্ছন্ন করে তখন 
ত্রামসী নিদ্রার দ্বারা জীব আচ্ছন্ন হয় । এবং অনববোধিনী যে নিদ্রা তাহা 
মৃত্যুকালেই হয়। সেই অনববোধিনী নিদ্রা হইতে জীব আর জাগাঁরত 
হয় না। 

ডল্লনাচার্য টীকায় বালয়াছেন-__ 

যদ্যাপ সবসাং আপ 'নিদ্রাণাং তমোহেতুচ্তথাঁপ প্ররুষ্ট তমন্তাং তামসীরুপা 
নিদ্রা কথ্যতে । 

যাঁদও সবরকমের নিদ্রাই তমোগুণের প্রভাবহেতু জদ্মে--তব প্ররুটরূপে 
তম দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেই তাহাকে তামসা নিদ্রা বলা হয় । 

ইহা বোঝা যাইতেছে যে তামসী নিদ্রামান্ই মৃত্যুকালীন নিদ্রা নয় । 
প্ররুণ্টরুপ তামসা 'নিদ্রাই অনববোধিনী নিদ্রারূপে ব্যাখ্যাত হয়। এ ছাড়া 
আরও দুই রকমের নিদ্রার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । স্বাভাবকী এবং 
বৈকারিকী। স্বাভাবিক নিদ্রার সংজ্ঞা পৃবেহি দেওয়া হইয়াছে । 

ধন্বম্তাঁরর উতন্তি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগা ৷ 

হৃদয়গ্েতনা চ্ছানমুস্তং সুশ্রত দোহণাং 
তমোহভিভ্‌তে তাঁস্মংস্তু নিদ্রা বশাত দোহণাং। 


নিদ্রাহেতুষ্তমঃ সত্বং বোধনে হেতুরুচ্ততে 
স্বভাব এব বা হেতুর্গরীয়ান পরিকীর্ততে । 


(সুশ্রত সংহিতা, & এ গ্লোকাংশ--১৮ ) 
ধন্বন্তাঁর বালয়াছেন- হে বৎস সশ্রুত চেতনা হ্থান বলিয়া কথিত হদয় 


যখন তমোগুণে অভিভূত হয় তখন নিদ্রা দেহে প্রবেশ করে। তমোগুণ, 
নিদ্রার হেতু । প্রকাঁতই ইহার প্রধান নিয়ম্্ণকন্র' বালয়া জানবে । 


৮ স্বপ্পু দর্শন 


'বৈকারিক। নিদ্রা 2 
সশ্রুত বলয়াছেন-_ 
ক্ষীণ শ্লেন্সাণামানল বহ্‌লানাং মনঃ 
শরীরাভিতাপনতাণ্নৈব সা বৈকারিকী ভবাঁত । 
(প্র এর প্লোক--১৭) 


ক্ষণ শ্লেত্মাবাশস্ট ব্যান্তর এবং যাহার বায়ু কুঁপত হইয়াছে অথবা 
শরীর এবং মন অত্যন্ত সন্তাঁপত হইয়াছে এমন মানুষের নিদ্রা হয় না। 
কন্তু যাঁদ নিদ্রা হয় তাহা গাঢ় হয় না বা স্বাভাবক হয় না। নিতান্তই 
ক্লান্তিবশতঃ যে অস্বাভাবক নিদ্রা হয়, তাহাকেই বৈকারকী 'নদ্রা বলে। 
শনদ্রার প্রকার ভেদ এবং নিদ্রার কারণ সম্বন্ধে আলোচনার পর আমরা স্ব'ন 
দর্শন সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইব । 


স্বপ্নের উৎপত্তি 
দেখা যাইতেছে শরীর ক্লান্ত হইলে জ্ঞানবহ শ্রোতসকল তমোগুণের প্রভাবে 
আচ্ছন্ন হইলে নিদ্রা হয় । তাহা হইলে স্বপ্ন দেখে কে? 
ইহার উত্তরে ধন্বন্তাঁর বাঁলয়াছেন__ 
পূর্ব দেহানূভ্তাংস্তু ভতাত্মা ্বপতঃ প্রভুঃ | 
রজোয্মস্তেন মনসা গহ্যতযথথনি: শুভাশুভানূ। 
করণাণাং তু বৈকলো মতসাভিপ্রবাদ্ধতে | 
অদ্বপল্লাপ ভতাস্মা প্রপৃপ্ত ইব চোচাতে । 
(প্র এ শ্লোক-১৮) 


যাঁদও শরীরের প্রভু সেই ক্ষেন্রজ্ঞ পুরুষ (মনের সংজ্ঞা অধ্যায়ে উত্ত 
হইয়াছে ) তমোগুণের প্রভাবে 'নাদ্রত হইয়াছে কিন্তু রজোগুণের প্রভাবে মন 
শনদ্রার পূর্বেকার শুভাশহুভ ক্রিয়া গ্রহণ করিয়া পুনরায় পাঁরস্ফুট করে। 
তাহাতেই স্বন দর্শন হয় । তমোগুণের প্রভাবে ইম্দ্রিয়সকল বিকল হইলে-- 
জীবাত্মা নাদ্রুত না হইলেও 'নাদ্রতের মত মনে হয় । সেইজনাই এই প্র্ন 
মনে ওঠে যে, স্বন কে দর্শন করে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের হীন্দুয়গণ তখন 
শনদ্রায় কর্মহীন এ অবস্থায় একমান্ত জীবায্মাই সেই স্বন দোয়া থাকে। 
'তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে নিদ্রার পূর্বেকার শুভাশুভ হইতে ক্রিয়া গ্রহণ 


আবুর্বেদে মনোদর্শন পট 


কাঁরয়া মন আবার তাহা পারস্ফুট করে । নিদ্রার পূর্বে যাহা ঘটে নাই তাহা 
হইতে ক্রিয়া গ্রহণ করে না। শ্রীডল্লন তাঁহার নিবম্ধ সংগ্রহে বাঁলয়াছেন-_ 
স্মৃতিরেবায়ং পৃবহিনুভূতেহথে ন চাননৃভূত 1বষয়াঃ 
পারস্ফুরন্তি | 
যাহা ঘটে নাই-_অনুভূত হয় নাই বা যাহা শ্রুত হয় নাই তাহা স্মৃতিতে 
গ্রাহ্য হয় না এবং পুনরায় পারস্ফুট হয় না। যাহা পূর্বে অনুভূত 
হইয়াছে তাহাই পাঁরদ্ফুট হইতে পারে । 
ডল্লন আরও বাঁলয়াছেন-__ 
স্বাপয্যন্তস্য শরীরস্য স্বামীক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যর্থ। তদ্বশেন সর্বক্িয়া প্রবৃত্তেঃ । 
কথং পুনরর৫থানান্দরয়গ্রাহ্যান নিদ্রালনাদ্বান্দ্রয়েষু গৃহ্াতীত্যাহ-_মনসোত। 
সুপ্ত শরীরের প্রভু ক্ষেত্রজ্ঞ। তাহার চালনাতেই সব ক্রিয়ার প্রবৃত্তি হয় । 
'তাহা হইলে ঘুমন্ত হীন্দ্রি়সকল ক করিয়া হীন্ডরয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ 
করে? ইহার উত্তর হইল--মনের দ্বারা ৷ রজগুণের প্রভাবে মন প্বনিভ্ত 
[বষয় সকলকে স্বণ্নে পারস্ফুট করে । 
ডল্লন বলেন-__ 
রজসঃ প্রবর্তস্বাং ৷ 
-_ রজগদণের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া । 
তমোযুস্তেন চ মনসা ন কিমপপি পশ্যাতি তমসঃ আবরপণাত্মকত্থাং । 
_তমোগ্ণের আবরণ প্রভাবে মন স্ব*ন দেখিতে পারে না_যাঁদ না রজ- 
'গুণের প্রভাবে প্রবর্তিত হয়। এ ছাড়াও ডল্লন অন্তর্মনের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
তন্ত বাহারান্দ্ুয়াণাং বিষয় ভূতেহর্থে অন্তর্মনোহথেহিপি 
সুখদনখাদো । 
বাহাক হীন্দ্রিয় সকলের যে যে ভোগ্য বিষয় আছে জন্তর্মনেরও সেই 
তস্তগনের অন্তত সেই ভোগ্য বিষয় সুখ দুঃখাঁদ আছে। অন্তর্মনও 
তাহা তাহাই অনুভব করে । 
ডল্লনের ভাষ্ে ইহাই প্রতীয়মান হয় বাহরের সুখ দুঃখ অন্তর্মন গ্রহণ 
করে এবং স্বগ্নে পারস্ফুট করে। এবং এঁ অদ্তর্মনই সংশ্রুত উত্ত ভৃতাত্মা। 
যে ভতাত্বা 'নাঁ্রতের ন্যায় বোধ হইলেও 'নীদ্রুত হয় না। 


৮৩ স্বপ্ন দর্শন 


(এ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের স্বপ্ন বিশ্লেষণে উত্ত সংজ্ঞান (00789080)09 ) 
আসংজ্ঞান (10:6-0010901009 ) নিজ্ঞনি ( ৮0-901)508008 ) মনের, 
কথা সহজেই উতাপন করা যায় । ফ্য়েড সংজ্ঞান হইতে নিজ্ঞন স্তরে আশা 
আকাংক্ষার অবদমনই স্বপ্নের কারণ বাঁলয়াছেন । ) 


বাগভট বলেন-- 
স্বোন্দুয়ব্যপরতৌ মনোহনঃপরতং যদা 
গিষয়েভান্তদা স্ব্নং নানারূপং প্রপশ্যত 
(বাগভট অগ্ঠাঙ্গ হৃদয়, ঘষ্ট অধ্যায়, টীক1 ৪২, শারীর স্থান, দূতাদি বিজ্ঞানীয়ম অপ্যায় ) 


সর্ব ইন্দ্রিয় নিদ্রায় আবৃত হইলেও মন যখন অনাবৃত থাকে তখন মন 
ইন্দ্য়ের বিষয়সমূহ হইতে আহরণ করিয়া নানারূপ স্ব্ন পারস্ফুরণ 


করে। 


মহার্ধ আন্রেয় বাঁলয়াছেন-_ 
মনোবহাণাং পূর্ণত্বান্দোষৈরাত বলোম্ত্রাীভঃ ৷ ম্রোতসাং দারুণান: স্বনান 
কালে পশ্যাত দারুণে 
নাতি প্রসংগ পুরুষঃ সফলানফলানাঁপ | হীন্দ্রয়েশেন মনসা স্বগ্নান্‌ 
পশাতানেকধা ॥ 


(চরক সংহিত।, ইন্দ্রিয় স্থান, ৫ম অধ্যায়, পূর্বরাণীয়ম অধ্যায়, প্লোক -২৮) 


ন্রদোষ কু্পিত হইয়া মনোবহ ভ্লোতসকলকে পূর্ণ করিলে লোকে দারুণ 
স্বপ্ন দেখিয়া থাকে । আবার সব স্বনই যে দারুণ হইবে তাহাও নহে। 
অদারুণ স্বনও হইতে পারে । গভপর নিয় আচ্ছন্ন হয় নাই এমন পরুন 
গভীর প্রহ্থপ্তিতে মনের অস্াপ্তবশতঃ সফল বা বিফল নানা রকম স্ব'ন 
প্র দর্শন হয়না দেখিয়া থাকে। (আধ্ীনক মনোবদ্যাতে বলা হইয়াছে 
সচেতন জাগ্রত অবস্থা এবং গভীর অচেতন 'নাদ্রুত অবস্থার মধ্যবতীন্তরে 
প্রত্যক্ষের স্পম্টতা ও বান্তবতা লইয়া যে 'নাক্ষয় কচ্পনার রূপ দেখা দেয় 
তাহাকেই স্বস্ন বলা হয় । ) 

এই আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পেশছান যায় £ (৯) স্ব'ন মনের ক্রিয়া 
(২) ক্ষেব্রজ্ঞ অর্থাৎ স্বদ্নদর্শনকারা বা্তসত্তা নাত হইলেও তাহার মন 
জাগুত অবন্থায় মাহা যাহা করিয়াছে বা শুনিয়াছে সেই বিষল্পগ্ীলই ম্বগ্ন। 
পারস্ফারত হয় । (৩) যাহা যাহা এ ব্যান্ত বিশেষের ছ্বারা দন্ট শ্রুত ব 


আমুরধেদে মনোদর্শন ৮১ 


অনুভূত হয় নাই তাহা কখনও স্বস্নাবেশে দন্ট হয় না। (৪) বাহ- 
সুক্ুত কথিত ভূতা্মা। 'রিশ্দিয়গ্ণকে মন যাহা যাহা ভোগ করাইয়া থাকে অর্থাৎ 
ও ডল্লনের ভাষ্যের  বাহাঁরান্দুয়গণের যাহা যাহা ভোগ্য অন্তর্মনেরও তাহা 
অন্তনন তাহাই ভোগ্য বিষয় । অর্থাৎ মনেরও অতণগত অন্তর্মন 
বাঁলয়া আর একটি সত্তার আন্তত্তবের সম্ধান পাওয়া যাইতেছে । এ অস্তর্মন 
কর্তৃক গৃহীত সুখদুঃখাঁদ স্ব্নর,পে প্রকাশমান হয় । 


্বপ্পের শ্রেণী বিভাগ ঃ 
মহার্ আন্রেয় বলেন-_ 
দন্টং শ্রুতানুভ্তঃ প্রার্থতং কাষ্পতং তথা । 
ভাঁবকং দোষজটৈৈব স্বপ্নং সপ্তাবধং বিদুঃ | 
তন্রপণ্গাবধং পুরমুফলং ভিষগাদিশেখ । 
'দিবাস্বপ্নমাতহ্স্বমাতদীঘণ্ বাাদ্ধমান্‌ | 


(চরক সংহিত, এর শ্রী শ্লোক-৩*) 


পাঁণ্ডতেরা স্বপ্নকে এই সপ্তাবধ শ্রেণীতে 'বভাগ কাঁরয়াছেন । দ্টশ্রুত, 
অনুভূত, প্রার্থত, কজিপিত, ভাঁবক এবং দোষজ ভেদে জাত স্বন। দোষজ 
ভেদে জাত স্বপ্নের অর্থ হইতেছে বাতজ, 'পিত্বজ বা কফজ প্ররুতির লোকেরা 
ষে স্বস্ন দোখতে অভ্ন্ভ। (এই দোষজ ভেদের প্ররাত সম্বন্ধে ব্যস্তিত্ব 
অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । ) 

এই সাত প্রকার স্বপ্নের মধ্যে পাঁচ প্রকারের স্বন নিষ্ষল হয় বাঁলয়া 
গচাকৎসকগণ বলেন । এ ছাড়াও 'দবাস্ব্ন আত হুস্ব বা আত দীর্ঘ স্বসনও 
নম্ষল হয় । | 


বাগভট বাঁলয়াছেন-_ 
দণ্টঃ শ্রুতোহনুভ্তশ্চ প্রার্থতঃকঞ্পিতন্তথা 
ভাবকো দোষজশ্চোত স্বনঃ সপ্তাবধোমতঃ 
তে দ্বাদ্যা 'নিত্ফলাঃ পণ যথাস্ব প্ররুতার্দবা ৷ 
গিস্মৃতো দীর্ঘহস্বোহাত পর্বরান্রে চিরা ফলম:।. 
( অ্টাজ হুর শানীর স্থান, দৃভাি খিজ্ঞানীয় অধ্যায়, বষ্ঠ জধ্যার, প্লোক--৬১1৬২ ) 
অআ1- 


৮২ স্বপন দর্শন 


বাগভটের মতে প্রথম পাঁচটি যেমন 'নম্ষল প্রকাতিজাত স্বনও তেমান 
নফল । 


টীকাকার মৃগাঙ্ক দত্ত বাঁলয়াছেন-__- 

দোষজঃ স স্বপ্নো যো বাতজঃ 'পত্বজঃ কফজো বা যথাযথং দোষাণাম- 
নুরুপোহন্তঃ সধাবন্তাবনূভর্তঃ ইতি । 

তাহাদের এ সব স্ব'ন তাহাদের প্রকাতি হইতে জন্মে অর্থাৎ তাহাদের 
দেহ ও মনের গঠনের মত এ সব স্বপ্নও তাহাদের প্ররাতজাত। সুতরাং 
প্রকৃতিজাত স্বপ্ন শনম্ফল । এবং এই সমস্ত স্বপ্ন দষ্ট শ্রুত বা প্রার্থত 
কোনও পথ্যায়েরই অন্তভুস্তি হয় না। 


সফল ও নিষ্ফল স্বন ৪ 

স্বপ্নের সফলতা সম্বন্ধে কি ধারণা করা যায়? স্বশ্নে দম্ট কোনও 
ঘটনা পরবর্তাঁ সময়ে বাস্তবে রূপায়িত হইলে তাহাকে সফল স্বন বলা ঘায়। 
উপরোক্ত সমস্ত আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে রোগগ্রস্ত নয় এমন 
মানুষের আঁধকাংশ স্বগনই নি্ষল। জাগ্রত অবস্থায় যাহা দেখা যায়, শোনা 
যায়, চিন্তা করা যায়, অনুভব করা যায়, কজ্পনা করা যায়, মনে মনে যে 
সকল বস্তু লাভের আকাহ্ক্ষা করা যায় তাহারাই যখন স্বগ্নে ফাঁরয়া আসে 
তখন প্রায় সকল স্ব'নই নিম্ষল । একমাত্র ভাঁবক স্বপ্ন সফল হয় । 


ভাবিক স্বপ্ন সম্বন্ধে অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের টীকাকার মূগাঙ্ক দত্ত ধালয়াছেন -_ 

যণ্চ দণ্ট শ্রুতাঁদিভাঃ স্বগ্নেভ্যোহন্যো বিলক্ষণঃ । স্বগ্নো যথা দৃশ্যতে 
সুপ্তাবদ্ছায়মূত্তরকালং তথৈব স্ব'নদার্শনা নরেণ তন্মুখাবগত তদর্থৈরাঁপ 
প্রতাক্ষতো দৃশতে স ভাবকঃ । 


এই স্বন দ্ট শ্রুতাঁদ স্বপ্নের অপেক্ষা অন্য প্রকার এবং ভাঁবষাতে 
স্বপ্নন্রদ্টা স্ব্নে দ্ট এ বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করে। এইরূপ স্বনকে ভাবক 
ভাবিক স্বপ্ন স্বন বলা হয়। কার্ধতঃ ভাঁবক স্বখ্নের ফলাফল 
ভাঁবষ্যতের ীবচারের অপেক্ষা রাখে । কোনাঁট যে ভাঁবক স্ব'্ন তাহা আগে 
হইতে ধারণা করা কঠিন। উত্তরকালে বাস্ভবজীবনে স্বস্নদ্‌ষ্ট বিষয় ঘটলে 
তখনই বলা যাইবে যে এ স্বপ্ন ভাবিক স্বান ছিল। আগে হইতে কোন 
স্ব'ন ভাঁবক স্বন হইতে পারে ইহা 'নিদ্ধারণের প্রচেষ্টায় আচার্ধগণ কিছ 


আমুর্বেদে মনোদর্শন ৮৩ 


সময় নিদেশি করিবার চেণ্টা কাঁরয়াছেন । অর্থাং ভাঁবিক স্বান কোনগ্ীল 
হইতে পারে সে সম্বন্ধে ভাবিষাদ্বাণ কারবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন । 


মহর্ধ আন্রেয় বলেন-_ 
দ্টঃ প্রথমরান্রে যঃ স্বগ্নঃ সোইল্প ফলোভবেং। 
ন স্বপেদ যঃ পুনদর্ষ্টা স সদ্যঃ স্যাম্মহাফলঃ | 
অকল্যাণমাঁপ স্বপ্নং দৃ্টৰ তত্ৈব যঃ পুনঃ । 
পশ্যেং সোমং শুভাকারং তস্য বদ্যাচ্ছভং ফলম্‌ ॥। 
( চরক সংহিত। প্র অধ্যায়, শ্লোক--৩২ ) 
রাঁগ্তর প্রথমভাগে যে স্বন দেখা যায় তাহার ফল অঙ্পই হয় । অর্থাৎ 
ভাঁবক স্বপ্ন হিসাবে তাহা প্রায় নিম্ষল । যে স্বপ্ন দোখবার পর আর "নিদ্রা 
হয় না তাহার সদ্যসদাই ফল দেখা যায় । যেব্যান্ত কোন অমঙ্গলজনক স্বপ্ন 
দোঁখয়া আবার সেই 'িদ্রাতেই শুভ স্ব'ন দেখে তাহার এ স্বপ্নগুলি জানত 
শুভ ফললাভ হইয়া থাকে । 


বাগভট বলেন-_ 
দৃষ্টঃ করোতি তুচ্ছণ্ গোসর্গ তদহর্মহৎ 
নিদুয়া চানুপহতঃ প্রতীপৈর্বচনে ভ্তথা | 
(বাগভট অষ্টাজ হৃদয়, শারীর স্থান, ষষ্ঠ অধ্যায়, গ্লোক--৬৩) 


গবাঁদ পশুকে খন গোয়াল হইতে ছাঁড়য়া দেওয়া হয় অর্থাৎ প্রাতঃকালে 
দেখা স্বপ্ন তুচ্ছ ফল দান করে । আবার শেষ রান্রের বন নিদ্রা দ্বারা ব্যাহত 
না হইলে সফল হয়। 


সমগ্রুদত বলেন-- 
যথাস্বং প্রকাতস্বণ্নো বস্মৃতো বিহতশ্চ যঃ 
চিন্তারুতো 'দিবাদৃণ্টো ভবন্ত্যফলদাস্তুতে । 


( সুশ্রুত সংহিতা! শত স্বান, ২৯ অধ্যায়, বিপরীতাবিপরীত দূত বিজ্ঞান অধায়, প্লোক-১৩) 


বাতজ, পিত্তজ প্রভাত প্রকাতিজাত স্বন-ষে স্বগ্নের কথা জাগ্রতাবন্থায় 
স্মরণ থাকে না, যে স্বন অন্য স্বপ্নের দ্বারা বিহত অর্থাৎ পর পর অনেক 
চ্বগ্ন দ্বারা পূব স্বগন আচ্ছাঁদত হয় এবং অত্যাধক চিন্তা দ্বারা যে স্বপ্নের 
উৎপাত্তি হয় এবং 'দিনের বেলায় যে স্ব”্ন দেখা হয় সবই নিম্ফষল। দেখা 


৮ স্বপ্ন দর্শন 


যাইতেছে স্থ ব্যান্তর আঁধকাংশ স্বগনই সফল হয় না। “কিন্তু সকল আচার্য- 
গণই রোগীর স্বশ্নের ফলাফল সম্বন্ধে টীদ্বগ্ন । 


বাগভট বাঁলয়াছেন--- 
মনোবহানাং পরর্ণস্থাৎ স্রোতসাং প্রবলৈর্মনৈঃ 
দৃশ্যন্তে দার্‌ণাঃ স্বপ্না রোগা যৈষিতপণ্টতাম্‌ | 
আরোগঃ সংশয়ং প্রাপ্য কশ্চিদেব বিমন্চাতে 
(অষ্টাঙ্গ হৃদয় শারীর স্থান, ষষ্ঠ অধ্যায়, দূতাদি বিজ্ঞানীয়মধ্যায়, গ্(ক-_৬+ ) 


মনোবহ স্রোতসকল কুঁপিত মল দ্বারা পূর্ণ হইলে রোগা অগ্রশস্ত স্বন 
দেখে এবং মরণ প্রভৃতির স্বন দেখিলে রোগীর মৃত্যু হয়। বাগভট এক্ষেত্রে 
রোগীর স্বত্নের কথাই বাঁলয়াছেন । দেখা যাইতেছে স্বন-দর্শন ফল বিচার 
কাঁরতে হইলে স্বন দর্শনকারীদেরও দুইাট শেণীতে বিভাগ করিতে হইবে । 
সদ্ ব্যান্তর ও রোগাকাম্ত ব্যান্তর স্ব্ন। সমস্থ ব্যান্তর স্বপ্ন প্রায়শঃই নিম্ষল 
হয়। কিল্তু রোগীর স্বগ্নের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় তাহাদের 
স্ব'ন 'বাভন্ন প্রতীকের মধ্য 'দয়া রোগীর আরোগ্য বা মৃত্যু অথবা রোগের 
গুরুতর পাঁরণাঁতর ইঙ্গিত বহন করে । 


আয়ুর্বেদে যাহাকে অরিষ্ট লক্ষণ বলা হয় সেই আঁরম্ট লক্ষণ 'বচারের 
সময়ও রোগীর স্বনকে বিশিষ্ট চ্ছান দেওয়া হয়। এখানে আঁরম্ট লক্ষণ 
কাহাকে বলে তাহার সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দেওয়া প্রয়োজন । আয়বেদ শাদ্দে 
এক একাঁটি রোগে কতকগীল লক্ষণের কথা বার্ণত আছে যাহাকে আরম্ট লক্ষণ 
বলা হয়। এ লক্ষণগ্ণাল প্রকাশ পাইলে রোগীর বাঁচবার সম্ভাবনা খুবই 
কম থাকে । ইহার মধ্যে বিশিষ্ট লক্ষণগযাল রোগের নিদান এবং লক্ষণের 
মধ্যেই নিহত থাকে। 


যেমন আঁভন্যাস জ্বরে চাকংসককে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে এ রোগীকে 
মৃত মনে করিয়াই চিকিৎসা কাঁরবে । আবার আর এক ধরণের আরম্ট লক্ষণ 
পরোক্ষভাবে আঁবর্ভত হয় । এগুলি পুষ্পিত হীন্দিয়, গোময় চণাঁয়ি অধ্যায় 
সকলে বার্ণত আছে । এগ্াল এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয় । 


নানা রকমের অপ্রত্যক্ষ আরষ্ট লক্ষণের মধ্যে রোগীর গ্ব'নকেও অন্তভুন্তি 
করা হইয়াছে । লেইজন্যই মহার্ষ আল্লের বাঁলয়াছেন-- 


আমঘুর্বেদে মনোদর্শপন . ৮ 


পূর্ব রুপাণাথ স্ব্নান্‌ য ইমান বৌঁজ্দারুণান 
নস মোহাদ সাধ্যেষ্‌ কর্মাণ্যারভ্যতে িষক । 
(চরক সংহিতা ইন্জিয় স্থান, পঞ্চম অধ্যায়, পূর্বরূপীয় অধাায়, প্লোক--৩৩) 


যে চাকংসক এই সকল পর্বরূপ এবং দারুণ ( অর্থাৎ অগ্রশজ্ঞ বা 
অমঙ্গলজনক ) স্ব্নতত্ব অবগত আছেন তান মোহবশতঃ অসাধ্য রোগের 
'চাকিংসায় প্রবৃত্ত হন না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াঁছ যে আচার্গণ আঁধকাংশ 
স্বনকেই নিষ্ফল স্বগ্নের পধ্যায়ে ফোৌঁলয়াছেন। কিন্তু রোগীর স্বপ্ন 
সম্বন্ধে তাঁহারা রীতিমত শাঁকত ৷ রোগীর স্বগ্নগ্াল কন্তু কার্ষতঃ প্রতীক 
হসাবেই গণ্য করা হইয়াছে । কারণ আপাত দৃষ্টিতে বার্ণত স্বস্নগ্দাল 
রোগের লক্ষণের সাহত সামঞ্জস্হীন । অথচ স্ব্নগ্যাল বিশেষ বিশেষ 
রোগের পরোক্ষ আঁরম্ট লক্ষণ বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে । 


জরিতানাং শুনাসখাং কাঁপসখান্তু শোঁষণাং 
উম্মাদে রাক্ষসৈ প্রেতৈরপদ্মারে প্রবর্তনং ৷ 
মেহাতিসারণাং তোয়পানং স্নেহস্য কুষ্ঠিনাং 
গুজ্মেষ স্থাবরোংপাত্তঃ কোণ্ঠে মাদ্ধ্য শিরোরুজ || 
শস্কুলন ভক্ষণং ছদ্যমিধবা *বাস পিপাসায়োঃ । 
হারিদ্রং ভোজনং বাঁপ যসাস্যাৎ পাণ্ডুরোগিণঃ 
রন্তাপত্তী পিবেদাশ্চ শোঁণতং স বিনশ্যাত ॥ 
(জুশ্রুত সংহিতা সু্রস্থান, ২৯শ অধ্যায়, শলোক--১৪) 


জবররোগী কুকুরকে আদর কাঁরতেছে এইরূপ দোঁখলে এবং ষক্ষমারোগী 
বানরের সাহত বম্ধূত্ব কাঁরতেছে এইরূপ ঘাঁদ দেখে তবে তাহার ব্যাঁধ কাঁঠন 
হইবে এমনাঁক মৃত্যুও হইতে .পারে। উপ্মাদ ব্ন্তর ত কথাবার্জ বলিবার 
্থরতা নাই তবুও যাঁদ সে দেখে যে রাক্ষসের সাঁহত মেলামেশা করিতেছে বা 
মৃগগীরোগণ যাঁদ দেখে যে প্রেতের ( অর্থাৎ মৃত বাঁন্তর ) সাহত সখ্য চ্ছাপন 
কারতেছে তাহা হইলে & এ রোগ অত্যন্ত জাঁটল হইয়া তাহার মৃত্যু পর্যন্ত 
ঘটতে পারে। গৃ্মরোগণ যাঁদ দেখে যে তাহার পেটের ভিতরে গাছ 
জন্মাইয়াছে--পুরাতন মাথা ব্যথার রোগা যাঁদ দেখে যে তাহার মাথায় গাছ 
জন্মাইয়াছে--বাঁমর রোগী যাঁদ পিঠা খাইবার স্বপ্ন দেখে-্বাসের রোগী 
যাঁদ পথ হাঁটতে হাঁটিতে পাঁরশ্রাম্ত হইয়া তাহার শ্বাস কষ্ট হইতেছে এমন 
ধ্বগ্ন দেখে তবে তাহাদের পক্ষে অমঙ্গদায়ক হয় এই স্বনগ্যাল। 


৮৬ স্বপ্ন দর্শন 


পাণ্ডুরোগী (কামলা এবং রন্তশূন্তার রোগী ) যাঁদ হাঁরদ্রা খাইবার 
স্বপ্ন দেখে- রস্তাপত্বরোগণ (যে কোনও দ্বার হইতে রক্ত ক্ষরণের রোগী ) 
যাঁদ স্ব্নে রন্তপান কাঁরতেছে এইরূপ দেখে তবে তাহার অবস্থা আশতকাজনক 
হয়। এই প্রতীকগ্ীলর কিছু কিছ; বাস্তবানুগ অর্থ অনুমান করা যায়। 
যেমন গুল্ম এক জাতীয় অবূ্দ (11001) ) ইহা পেটের ভিতরের কোন 
যন্ত্র অর্থাং অন্তর বা জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। কাজেই গুজ্সরোগীর পেটে 
গাছ জন্মাইবার স্বপ্ন এ গুজ্ম জন্মাইবার সাঁহত সামঞ্জস্যপণ" বলা যায়। 
পাশ্ডুরোগীর হাঁরদ্রা ভক্ষণ বা রক্ত পত্ত রোগীর রন্তপান সব স্বপ্নই মূল 
রোগের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ । কিন্তু জবররোগীর কুকুরের সাঁহত এবং ষক্ষনা 
রোগীর বানরের সাহত বন্ধূত্ব এই প্রতনকগ্ীলর ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। 
আয়দ্বেদাচার্য গণের পর্যবেক্ষণের ফল বাঁলয়াই মনে হয় । 


রোগের প্‌বরূপ ও স্ব্নদ্ট প্রতীক সমূহ ৪-- 


রোগ হয় নাই অথচ কতকগুলি স্বখ্নের মধ্য দিয়া সেই ভাঁবষ্যৎ রোগ- 
গুলর আগমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । এগীলও প্রত্যক্ষভাবে ভাঁবক স্বখন 
নহে । বরং প্রতীক 'হসাবে আঁবভত স্বন বলা যায় । পূর্বেকার সাত রকম 
শ্রেণী 'বিন্যাসের কোনটার মধ্যেই এই স্বনগ্ীলকে স্থান দেওয়া যায় না। 
একটি কথা অত্যন্ত য্ান্তপূণ্ণ যে রোগের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইবার আগে 
এ রোগের সুপ্ধ লক্ষণ কিছু দিছ? শরীরে ক্রিয়াশীল হয় (আধুঁনক রোগ 
বিজ্ঞানে যাহাকে 11080101010 [)91100 বলা হয় )। এই স্ময়টিতে রোগের 
প্রভাবে শরীরের অভ্যন্তরে কোষ সকলে এবং অঙ্গ-প্রতাঙ্গগলতে কিছু কিছু 
পাঁরবর্তন ঘটে । যেহেও্‌ পঞ্ঝই বলা হইয়াছে চাকংসাযোগ্য পুরুষ শরীর 
মন ও আত্মা এই তিনের সমবায়ে তিনটি স্তম্ভযুন্ত গৃহের মত-_সতরাং 
শরীরের সামানাতম 'িকাঁতিতেও মনের উপর তাহার ছু কিছু প্রভাব দেখা 
দবেই ৷ শরাঁরের সমন্ভ রোগই বায়ু, পিত্ব, কফ-_এই তিন দোষের অসমতার 
ফলে অথবা ইহাদের কোনটি কুপিত হইবার ফলে ্াষ্ট হয়। স:তরাং এই 
কুশ্পিত দোষের কিছ চাপ মনের উপর পাঁড়বেই । মনের উপরে কুপিত দোষ 
সমূহের এ ক্রিয়ার ফলেই এ রকমের স্ব্ন মানুষ দেখে । এই স্বস্নগ্ল 
আংশিকভাবে বাতজ, 'পত্তজ বা কফজ প্রকাতির স্বপ্নের সাঁহত সামঞ্জসাপর্ণ 
হইতে পারে। মিশ্রত স্বস্নের আকার ধারণ করিতে পারে । আবার 
সম্পূর্ণ বিকৃতভাবে উপন্থিত হইতেও পারে ৷ একথা স্পন্ট যে বহু পর্যাবেক্ষণ 


আঘুর্বেদে মনোদশন ৮৭ 


এবং স্বগ্নের ফলাফল অনুসরণ কারবার ফলেই এই প্রতীকগুলির অর্থ এবং 
তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবপর হইয়াছে । এইসব স্বপ্নের পর 
স্বস্নদর্শনকারী কিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল--দীর্ঘকাল এই বিষয়ে 
নানারুপ পযবেক্ষণ ও অন্তদর্ণন্টর প্রভাব এই প্রতীকগণীলকে রোগের পূব 
রূপ হিসাবে চাহুত কারিতে সাহাধ্য কাঁরয়াছে ! (আধুনিক মনোবিদগণ 
মানসিক রোগের কারণ 'নর্ণয়ের জন্য মনোবিশ্লেষণের সাহায্য গ্রহণ কা'রয়া 
স্বপ্নে দেখা ঘটনাগুির মধ্য হইতে নানা রকমের প্রতীককে নানা রকমের 
মনোবাসনার দ্যোতক বাঁলয়া মনে কারিয়াছেন। এই প্রতীক সবগৃঁলিই 
মানসিক রোগ 'নর্ণয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় । কন্তু আয়ু্বেদ মতে প্রাতাঁট 
শরীরের রোগের সহিত মনের নিগ়্ সম্বন্ধের কথা পূবেই আলোচিত 
হইয়াছে । যেহেতু স্ব*্নদর্শন মনের ক্রিয়া সেহেতু যে কোন শারীর রোগে 
শরীরের সাঁহত মনের সামান্যতম 'বরূ।তও যথোঁচিত স্বপ্নের সৃষ্ট কারতে 
পারে । এবং এক একাঁট রোগে দ্বনও এক এক রকম হইতে পারে । তবে 
বাভন্ন ব্যান্ততেও প্রায় এক রকমের বা একই সাদশ্যযুন্ত হওয়াই সম্ভব | ) 
পূববরিপ হিসাবে এই স্বখ্ন দর্শনের বিষয়াট অত্যন্ত জাঁটল হইলেও 'বশেষ 
ভাবে প্রীণধানযোগা । সাধারণতঃ লোকে স্বণ্নের কথা মনে রাখে না 
সামান্যভাবে মনে থাকলেও স্পষ্টভাবে কেহ বালতে পারে না। তাছাড়া 
চিকংসকগণও স্বস্ন বিষয়ে কিছ জিজ্ঞাসা করেন না। মোটের উপর এই 
ব্যাপারের উপরে কেহ কোন গুরুত্ব দেন না। কাজেই স্বপ্ন দর্শনের মধ্য 
দয়া রোগের পূর্বরূপের প্রাতফলন হইতে পারে না ইহার অনুসন্ধান 
বর্তমানে হয় নাই | তবে প্রাচীন আচার্যগণ পূর্বরূপ হিসাবে যে সব স্বপ্নের 
কথা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় আন্রেয় ধন্বন্তাঁর বাগভট শাঙ্গধর সকলেই 
সামান্য ইতর বিশেষ মানয়া লইয়া রোগের পূর্বরূপ হিসাবে একই রকমের 
প্রতীকের কথা উল্লেখ কারয়াছেন। 
মহার্ধ আন্রেয় বলেন-__ 


*বাভরুদ্টৈঃ খরৈবাঁপ যাতি যো দক্ষিণাং দিশম 
স্বণ্নে ক্ষমা তমাবিশ্য ন জীবন্নব সৃজাতে ॥ ৬ 


প্রেতৈঃ সহ পিবেন্মদাং স্বখ্নে যঃ কৃষাতে শুনা । 
স ঘোরং জবরমাসাদ্য ন জীবেন্ন চ সূজাতে ॥ ৭ 
রম্তত্রন্ত সববাঙ্গেন রন্ত বাসা মূহূহ্হসন্‌ । 

যঃ স্বখ্ন 'হুয়তে নাধ্যাঁ স রক্ত প্রাপাসীদাতি ॥ ১০ 


৮৮ পন দর্শন 


লতা কপ্টাকিনী যসা দারুণা হাঁদ জায়তে । 
স্বখ্নে গুজ্সম্তমণ্তায় ক্ুরো বিশাতি মানবম্‌ ॥॥ ১১ 
নগ্ন স্যাজ্যাবাস্তস্য জুহবতোহশ্নিমনর্চিষম । 
পদযান্যুরাস জায়ন্তে স্বণ্নে কুষ্ঠৈরমীবষ্যতঃ ॥॥ ১৩ 
স্নেহং বহদীবধং স্বপ্নে চাণ্ডালৈঃ সহ যঃ পিবেং । 
বুধ্যতে স প্রমেহেন স্পশ্যতেহন্তায় মানবঃ ॥॥ ১৫ 
নৃতান্‌ রক্ষোগণৈঃ সার্্ঘং যঃ স্বগ্নেহণ্ভাস সাদাত । 
স প্রাপ্য ভৃশমুন্মাদং যাঁত লোকমতঃ পরম ॥ ১৯ 
মত্তং নৃত্যন্তমাবধ্য প্রেতো হরাঁত যঃ নরম। 
স্বপ্নে হরাতি তং মৃত্যুরপস্মার পুরঃ সরঃ ॥ ২০ 

( চরক সংহিতা ইন্দ্রিয় স্থান, পঞ্চম অধ্যায়, পূর্বরাপীয় অধ্যায়) 


যে লোক স্বপ্নে দেখে ষে কুকুর, উট বা গাধায় চাঁড়য়া দাক্ষণ দিকে যাত্রা 
কাঁরতেছে তাহার যক্ষমারোগ হয় ।৬ 


যে স্বখ্নে দেখে যে পাঁরচিত মৃত ব্যান্তদের সাঁহত বাঁপয়া মদাপান 
কাঁরতেছে অথবা কুকুর তাহাকে টানয়া নিতেছে, তাহার ঘোরতর জর রোগ 
হয়। সে এ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইতে অথবা অনেক 
ভূগিয়া বাঁচতেও পারে ।৭ 

স্বণ্নে লাল কাপড় পারয়া, লাল মালা গলায় "দয়া, সবাঙ্গে রন্ত মাঁখয়া, 
হাস্যময়ী রমণীর সাঁহত ভ্রমণ কাঁরতেছে দেখিলে তাহার রন্তাপত্ত রোগ হয় ।৯ 

হৃদয় হইতে কাঁটাযূন্ত লতাগুজ্ম জম্মবার ম্বন দোখলে তাহার গুজ্ম 
রোগ হয় । এ রোগে তাহার মৃত্যুও হইতে পারে ।১৯ 

যাঁদ কেহ স্বগ্নে দেখে যে সে উলঙ্গ হইয়া সর্বাঙ্গে ঘৃত মাঁখয়া শিখাহান 
আঁশ্নর পাশে বাঁসয়া আছে অথবা তাহার বুকে পদ্মফুল জন্মিয়াছে তবে 
তাহার দুরারোগ্য কুষ্টব্যাধি হয় 1১৩ 

যে স্বপ্নে দেখে যে সে চশ্ডালগণের সাঁহত বাঁসয়া নানারুপ স্নেহ পদার্থ 
পান কাঁরতেছে ( ঘৃত, তৈল, ননী প্রভূত ) তাহার প্রমেহ রোগ জন্মে 1১৪ 

ল্ব্নে যে ব্যান্ত রাক্ষমগণের সাহত নাচিতে নাচিতে শেষ পর্যন্ত জলে 
ড্বিয়া যায় সে 'কছাদনের মধ্যে উন্মাদ রোগাক্রান্ত হয় 1১৯ 

ষে বান্তি স্বখ্নে দেখে যে সে আনদ্দে নাচিতেছে এমন সময় কোনও প্রেত 


আযুবেদে মনোদর্শন ৮৯ 


€মৃত ব্যাস্ত) তাহার পা উপর দিকে তুলিয়া মাথা নীচু দকে ঝূলাইয়া 
'তাহাকে লইয়া ধাইতেছে তবে তাহার অপস্মার (মৃগী রোগ ) হয় ।২০ 


এইসব গ্ব'্ন রোগগ্দালর পর্বরূপ হিসাবে রোগী কর্তৃক দেখা যাইতে 
পারে । তবে দোখবেই এমন কোনও নিয়ম নাই । 

বাগভট তাহার অষ্টাঙ্গ হৃদয় গ্রদ্থে শারীর স্থানের ষ্ঠ অধ্যায়ে অনুরূপ 
বর্ণনাই দিয়াছেন। সামান্য সামান্য বৈলক্ষণ্য থাকলেও লক্ষণগাল প্রায় 
একইরুপই-._ 


স্ব্ন মদাং সহ প্রেতৈ্যঃ বন কষাতে শুনা । 

স মর্তা মৃত্যুনা শনঘ্রং জবররূপেন নীয়তে ॥8৪৩ 

রন্তমাল্য বপুর্বস্ত্রো য হসন: হিয়তে প্রিয়া । 

সোহস্র পিত্বেন মাহষ-*ব-বরাহোষ্টুগদ্ভৈঃ 

যঃ প্রযাঁত 'দিশং যাম্যাং মরণং তস্য ষক্ষমঃণা 1188 

লতা কণ্টাকনী বংশম্ভালো বা হাঁদ জায়তে 

যস্যা তস্যাশুগুল্মেন যস্যাবাহ্ছ মনার্চযম 1৪৫ 

জৃহুতো ঘৃতীসিন্তস্য নগ্নস্যোরাঁস জায়তে 

পদমং স নশ্যেং কুচ্ঠেন চন্ডালৈঃ সহ ষঃ পিবেং 

স্নেহং বাবধং স্রগ্নে স প্রমেহেণ নশ্যাত ৪৬ 

উন্মাদেন জলে মঙ্জেদ: যো নত্যন্‌ রাক্ষসৈঃ সহ । 

অপস্মারেণ যো মতোর্ট নৃতান্‌ প্রেতেন নীয়তে 18৭ 

অপুপশস্কুলীজর্ধধা বিবৃদ্ধন্তদ্বিধং বমন্‌। 

ন জাঁবত্যাক্ষ রোগায় সূর্যাচন্দুগ্রহণেক্ষণম: 

সুর্যচন্দ্রমসোঃ পাতদর্শনং দৃগ্‌ বিনাশনম: 1৪৯ 

এই বর্ণনাগ্াীলর মধো নূতন যে দ্ব'ন পাওয়া গেল তাহা হইতেছে যে 

স্বপ্নে সূর্ধয বা চন্দ্রগ্রহণ দেখে তাহার চক্ষুরোগ হইতে 'নিদ্কীত থাকে না। 
আর সূর্য্য বা চন্দ্র আকাশ হইতে খাঁসয়া পাঁড়তেছে এরূপ স্বন দোঁখলে 
তাহার দৃষ্টি নাশ হয়। এইসব স্বপ্নই শারীরিক 'বিকারের মানাঁসক প্রাতি- 
ক্রিয়া বাঁলয়া মনে করা যাইতে পারে। (পর্যবেক্ষণের উপায় থাকিলে 
বর্তমান কালের চিকংসকগণও রোগীকে দ্বদ্নাঁদর বিবরণ 'জজ্ঞাসা কাঁরতে 
পারেন। তবে বর্তমান যুগ পারবর্তনের ফলে স্বন পাঁরবেশও 'ভন্ব হইতে 
পারে। যেমন, রা্ষসগণের সাহত নৃত্য অথবা চণ্ডালগণের সাত স্নেহ 


৯* স্বপ্ন দর্শন 


পানের স্বপ্ন কাহারও পক্ষে দেখা সম্ভব নহে । কারণ এ যুগে রাক্ষম জাত 
কম্পনার সামগ্রী এবং চণ্ডালগণও শমশানের আঁধপাঁত নহে । এবং সাপ্তাহক 
স্নেহপানের 'বাঁধও প্রচালিত নাই । ) রোগীর স্বশ্নের সাহত আঁরপ্ট লক্ষণের 
সম্ব্ধ এবং স্বপ্নের দ্বারা রোগের পূর্বরূপ নির্ণয়ের কথা আলোচিত হইল । 
এইবার সুস্থ মানুষের স্বন কিসের প্রতীক বহন করে তাহা আলোচনা 

কাঁরব । স্বখ্নের অর্থবহ প্রতীকগদীল অনেক ক্ষেত্রেই স্বগ্নের ফলকে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে প্রকাশ করে না। আবার অনেক স্বন জাগ্রত অবস্থায় যে মাঙ্গালক 
ক্রিয়া বা মঙ্গল চিহ্থাদ দেখা যায় অথবা যে চিহগ্ণাীলর সম্বন্ধে মানুষের 
[শ্বাস আছে যে এ চিহ্ুগ্ীল মঙ্গল আনয়ন করে সেইগুীলকেই প্রকাশ 
করে। এঁ সব মাঙ্গালক চিহ্ন বা কিয়া স্বপ্নে দোখলেও নিশ্য়ই মন 
প্রসন্ন হয় । যেমন-_ 

দেবান্‌ দ্বিজান্‌ গো বৃষভান্‌ জীবতঃ সুহদো নৃপান্‌ 

সাঁমব্ধমাগ্নং িপ্রাং্চ নির্মলান জলান চ 

পশ্যেং কল্যাণ লাভায় ব্যাধের্পগমায় চ। 

(হুশ্রুত দংহিত। সুত্রস্থান, ২৯শ অধ্যায়, বিপরীতাবিপরীত দূত শকুন দর্শন অধ্যায় ) 


দেবতা, ব্রাঙ্ষণ, গো, বৃষ, জীবিত বান্ধবগণ রাজা প্রত্জীলত মাঙ্গীলক 
আঁগ্ন, ব্রাহ্মণ এবং নির্মল জলাশয় এই সমস্ত স্বপ্নে দেখিলে সমস্থ বান্তর 
মঙ্গল হয় এবং ব্যাধগ্রন্ত ব্যান্তর ব্যাধর উপশম হয় । 


বাগভট বলেন-__ 
দেবান্‌ দ্বজান গো বৃষভান জীবতঃ সুহদো নৃপান 
সাধূন্‌ বশাস্বনো বাঁছামদ্ধং স্বচ্ছান্‌ জলাশয়ান্‌ ।৬৬ 
কন্যাং কুমারকান্‌ গোরান্‌ শুক্র বস্তান্‌ সুতেজসঃ | 
নরাসনং দঞ্চতন্‌ সমদ্তাদ রুধিরোক্ষিতঃ 1৬৭ 
(অষ্টাঙ্গ হৃদয় শারীর স্থান, বঠ অধ্যায় ) 


আরো কিছ লক্ষণ যোগ হইয়াছে, যথা-গৌরী কন্যা বা গৌরবর্ণ বালক 
শুক্র বন্ত ইত্যাদ। এ ছাড়া সবই একরকমেরই | সন্দর মনুষ্য বাহিত যান 
বা চতুর্দক সূয্রোদয়ের মত রন্তবর্ণে রা্জত হইয়াছে । 

এ সমন্তই বহ প্রচালত মঙ্গল চিহ্ন হসাবে মানুষের ধনে বদ্ধমূল ধারণা 
জন্মাইয়াছে। কাজেই এইসব চিহ্ন ্বগ্নে দোখলে মনে বিদ্বাস জন্মে যে 


আধুবেদে মনোদশন ৯১ 


সত্তবরই বাস্তব জগতেও মঙ্গল লাভ হইবে । এগ্ালকে প্রতাক্ষ প্রতীক বাঁলয়া 
গণ্য করাই য্যান্ত সঙ্গত । কিন্তু এ সমস্ত ছাড়া কিছু পরোক্ষ প্রতীকের কথা 
সব আচার্যই উল্লেখ করিয়াছেন । সেগ্দাল আপাত দৃষ্টিতে কোনও মঙ্গল 
চিহ্ছের রূপ হিসাবে মানুষের মনে দাগ কাটে নাই অথচ স্বপ্নে এ সমস্ত 
দোখলে সংস্থ বান্তির মঙ্গল হয় এবং অসুস্থ বাস্ত আরোগ্য লাভ করে । 


সুশ্রুত বাঁলয়াছেন__ 
মহা প্রাসাদ ফল বক্ষ বারণ পর্বতান্‌। 
আরোহেদ্‌ দ্রব্য লাভায় ব্যাধেরপগমায় চ। 
নদীনদ সমুদ্রাং্চ ক্ষ2াভিতান্‌ কলুযোদকান্‌ 
তরে কল্যাণ লাভায় ব্যাধেরপগমায় চ। 
উরগো বা জলৌকো বা ভ্রমরো,বাপয়ং দশেং 
আরোগ্যং নির্দিশেত্স্য ধনলাভণ বাদাদ্ধমান্‌ । 
( সুশ্রত সংহিত1 নুত্র স্থান, ২৯শ অধ্যায়, শ্লে!ক-+'১৬ ) 


উচ্চ অষ্টরালকা, ফলবান বৃক্ষ, হস্তী ও পর্বতে স্বপ্নে আরোহণ কাঁরলে 
লাভের 'নামত্ত হয় এবং ব্যাঁধগ্রস্ত ব্যন্তুর রোগ উপশম হয় । স্বপ্নে সমদদ্ 
নদনদী অথবা পাঁৎকল জলরাশি পার হইলে উপরোন্ত ফললাভ হয়। স্ব্নে 
সর্প দংশন জোক বা ভ্রমরের দংশন অনুভব কাঁরলেও উপরোন্ত ফল হয় । 


বাগভট বলেন-_ 
শৈল প্রাসাদ সফল বৃক্ষ সিংহ নরদ্বিপান্‌ 
আরোহেদ গোহ*বযানও তরেলদহদোদধীন্‌ । 
প্‌বেত্তিরেণ গমনমগম্যাগমনং মৃতম্‌ । 
সম্বাধান্নঃ সাঁতদধেঃ পতৃভিশ্চাভিনন্দনম্‌। 
রোদনং পাঁতিতোখানং 'দ্বষতাং চাবমর্দনিম্‌ । 
যস্যা স্যাদায়ুরারোগ্যং বিত্তং বহ? চ সোহ*নতে । 
( বাগভট অষ্ঠাঙ্গ হৃদয়, শারীর স্থান, যষ্ট অধ্যায়, প্লোক--৬৯-৭*-৭১ 1 


পাহাড়, পর্বত, প্রাসাদ, ফলবান বৃক্ষ, নরধান প্রভৃততে আরোহন 
গো-ধান বা অশ্ব যানে পূর্ব বা উত্তরাঁদকে যাওয়া-নদনদী, হুদ, সমর 
আঁতিক্রম । অগম্যাগমন-_অথাঁৎ যে স্লীলোকের সহিত যৌন সঙ্গম উচিত 
নয় এমন স্্লোকের সাঁহত যৌন সঙ্গম, নিজের মরণের স্বন, পিতৃপুরুষের 


৯২ স্বপ্ দর্শন 


ক্বারা সম্বর্ধিত হইবার স্বন, ক্রন্দন করা, পাঁড়ন্না যাইয়া আবার ওঠা, শ্র,কে 
পরাজিত করিবার গ্বন- সমন্তই আয আরোগ্য এবং বহু ধন লাভের 
দ্যোতক । 


শাঙ্গধর বাঁলয়াছেন-_ 
তাঁত্বা কলুষ নীরাঁণ 'জত্বা শন্রুগণানাপ । 
আরুহ্য সৌধ গো শৈল কাঁরবাহান সুখী ভবেৎ। 
শুভ্র পুষ্পাঁণ বাসাধাস মাংস-মৎস্য ফলান চ 
প্রাপ্যাতুরঃ সুখী ভঙ্লাৎ স্বচ্ছোধনমবাগ্নয়াৎ | 
অগম্যাগ্রমনং লেপোঁবষ্ঠয়ারাদিতং মৃত 
আমমাংসাশনং স্বখ্নে ধনারোগ্যাণ্ডয়ে বিদ 
জলৌকা ভ্রমরীসপেমিক্ষিকা বাঁপ ঘং দশেৎ 
রোগী স ভয়মাদরোগঃ স্বচ্ছোধনমবাগ্নযয়াৎ | 
শাঙ্গধর, তৃতীয় অধ্যায়, ২০1২২1২৩1২৪ 


শাঙ্গধরের উীল্লাখত স্ব'নও সমশ্ুত ও বাগ্নভটের মতই । তবে মৎসা- 
মাংস ফললাভ বা কাঁচা মাংস ভোজনের স্ব*ন আঁধক বলা হইয়াছে । এ ছাড়া 
শরীরে 'বিম্ঠালেপের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে__অথচ এ পদার্থ সমজ্কই 
স্বপ্নেও ঘ্‌ণার উদ্রেক করে কিন্তু শুভ ফলের প্রতীক হিসাবেই বলা হইয়াছে । 
অগ্গম্যাগ্ঘমনের কথা শাঙগধিরও উল্লেখ কাঁরয়াছেন । 'নজের মৃত্যু, উচ্চৈঃস্বরে 
রোদন, সর্প” জলৌকা, ভ্রমর, মাঁক্ষকা দংশন সব 'িছদুই 'কম্তু স্বপ্নে আনন্দ 
দান করে না অথচ উহারাই জাগ্রত জগতে মঙ্গলের প্রতাঁক হিসাবে চিাহুত 
হইয়াছে । 


্্পম্ম আধ্যাক্স 
মানসিক ব্যাধি 
উৎপাত্ত, প্রকার ভেদ এবং লক্ষণ সমূহ ৪ 


পূর্বের মনের সুচ্ছতা এবং অসুস্থতা অধ্যায়ে মনের অসচ্ছতার মৃদু 
প্রকারগ্দালর কথা বলা হইয়াছে । যে অসমম্থতায় রোগের লক্ষণ সাধারণের 
নিকট বোধগম্য হয় না, সাধারণ লোকে তাহাকে উম্মাদ বলে না। রোগ 
দৈনন্দিন কাজকর্ম সংসার যান নির্বাহ করে কিন্তু তাহারও মধ্যে ফিছ7 গছ 
বৈলক্ষণ্ দেখা যায় । মাত্র আভজ্ঞ দৃষ্টির নিকট এঁগ্াল ধরা পড়ে । সমাজে 
এইসব মানুষ সুস্থ মানুষ বলিয়াই পারচিত হয় । রোগী নিজেও তাহার 
রোগ সম্বন্ধে সচেতন হয় না--অনেক সময় ধরাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না 
বা বুঝিতে চায় না। আচার্যগণের মতে অত্যন্ত সন্বপ্রধান জশবনষানা 
অবলম্বন না কাঁরলে মৃদু রকমের মনোবৈকল্য কিছ কিছু হইতেই পারে । 
কিন্তু উদমাদরোগ সম্পূর্ণ পৃথক । রোগী উন্মাদ হইলে তাহার নিজের কথা- 
বার্তা বা ক্রিয়াকলাপ যে অসংলগন বা অস্বাভাবিক হইতেছে তাহা বুঝিতে 
উন্মাদ রোগ পারে না। সারথীহাীন রথের মত তাহার গতি পথন্থন্ট। 
কাজেই এই অধ্যায়ে যে ব্যাধর কথা আলোচনা করা হইবে সেগ্লির লক্ষণ 
প্রকট এবং জনসাধারণের 'নকট প্রত্যক্ষ । আচার্ধগণ এই সমন্ত রোগকেই 


উন্মাদ রোগ বালিয়াছেন । 


সমশ্রদত বলেন 
মদয়ন্ত্যুশাতা দোষা যপ্মাদূম্মার্গমা শ্রিতাঃ 
মানসোইল্িমতো ব্যাধরুম্মাদ ইতি কীর্ততঃ 
(ুশ্রুত সংহিতা! উত্তর তন্ত্র, ৬২৩ অধ্যায়, উন্মাদ প্রতিষেধ অধ্যায়, মোক-_১) 


ডল্লন তাহার নিবন্ধ সংগ্রহে বালয়াছেন-- 


৯৪ মানসিক ব্যাধি 


প্রবৃদ্ধা দোষা মনোবহা স্রোতাংসি প্রাঞ্থাঃ সন্তো-_ষস্মাং মানসং ভরময়াত 
ততোহয়ং মানসো ব্যাঁধারাঁত সম্বন্ধঃ । 

দোষসকল উর্ম্ধগাঁত প্রাপ্ত হইয়া মনোবাহ স্রোত সকলকে আশ্রয় কাঁরয়া 
মানাঁসক ব্যাঁধ উন্মাদ রোগ সৃষ্টি করে। এখানে দোষসকল বাঁলতে আমরা 
দেহজ বায়ু, পত্ত, কফ এবং মনের দোষ রজ ও তম সবগুলিকেই মনে কাঁরব । 
যাঁদও উন্মাদরোগকে মানাঁসক ব্যাঁধ বলিয়া প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 
তবুও শরীরের দোষগুির প্রভাবে মনের বিকৃতির কথা চিন্তা করিয়াই শ্রেণী 
গবভাগ কাঁরয়া পৃথক পৃথক লক্ষণ বার্ণত হইয়াছে । 


উন্মাদ রোগের কারণ £-- 


মহর্ষি আন্রেয় বলেন-_ 

| বিরুদ্ধদ্‌স্টাশঁচি ভোজনান 
প্রধর্ষণং দেবগর্দ্বজানাম: 
উন্মাদ হেতুর্ভ/য় হর্ষ পূবো 
মনোহভিঘাতো গবষমাশ্চচেম্টাঃ ।২ 
তৈরজ্প সত্বস্য মলাঃ প্রদ্টা 
বুদ্ধেন্নবাসং হৃদয়ং প্রদ্‌ষা 
স্রোতআংস্যাধষ্ঠায় মনোবহান 
প্রমোহন্তীহ নরস্য চেতঃ 1৩ 

(চরক সংহিত1 চিকিৎপিত স্থান, ১৪শ অধ্যায়, উন্মাদ চিকিৎপিত অধায় ) 


বিরুদ্ধ রকমের আহার বহার দীষত ও অশচি খাদ্য ভক্ষণ, দেবতা গর; 
ও দ্বিজগণকে অপমান বা নিষতিন ভর হর্ষ প্রভৃতির দ্বারা মনের আঁভযাত 
অর্থাৎ ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এবং শরীর ও মনের নানা রকমের অসম চেষ্টা 
সকল দ্বারা অন্পসত্ব ব্যান্তর দোষসকল কুপিত হইয়া বাদ্ধির আঁধম্ঠান যে 
হদয় সেই হুদরে এবং মনোবহ স্লোতসকলে আঁধাম্ঠত হইয়া মানুষের চিত্ত 
অর্থাং টৈতন্যস্থানকে মোহযুন্ত করে । এইভাবে উন্মত্ততা সৃষ্ট হয়। 


বাগভট বলেন-- 


শারীর মানসৈ দুষ্টে রাঁহতাদন্ন পান্তঃ 
বিরুতাসাত্মাসমলা 'দ্বিষমাদুপষোগতঃ 


আমুর্ধেদে মনোদর্শন ৫ 


গবষমস্যাঙ্প সত্বস্য ব্যাধবেগ সমম্গমাৎ 

ক্ষীণস্য চেম্টা বৈষম্যাৎ পূজ্য পূজা ব্যাতক্রমাৎ । 
আঁধাভশ্চত্ত বিভ্রংশাদ বিষেণোপাঁবষেণ চ। 
এভার্বহণন সত্বস্য হাঁদ দোষাঃ প্রদষিতাঃ ॥ 
ধিয়োবিধায় কালুষ্যং হত্বা মাগ্রনি মনোবহান- 
উদ্মাদং কুর্বতে তেন ধা বিজ্ঞান স্মাতি ভ্রমাং ॥। 
দেহ দুঃখসুখঃ ভপ্টো ভ্রষ্ট সারাঁথ বদ্ুথঃ । 


(অষ্টাঙ্গ হৃদয় উত্তর স্থান, ষষ্ঠ অধ্যায়, উন্মাদ প্রতিষেধ প্লোকাংশ--৪ ) 


অপকারা অন্নপান আত্মার সাম্যের বিক্লাতিকারী দ্রবাসকল গ্রহণ 'বষপান 
--বিষম চেস্টা অর্থাৎ শরীর বা মনের ক্ষমতার আঁতীরন্ত কার্ষের প্রচেষ্টা-- 
সম্মানীয় বা পূজ্যজনকে অপমান বা নিযতিন_ এই সকল কারণকে উপলক্ষ্য 
কারয়া অঞ্প সত্ব অর্থাৎ যাহার সত্বগুণ কম বা সহ্যশীন্ত কম এমন মানুষের 
দোষ সকল (বায়ু, পিত্ত, কফ এবং রজ, তম ) প্রকৃপিত হইয়া মনোবহ স্রোত 
সকলকে রুদ্ধ করে। তাহার ফলে চেতনা চ্ছান হৃদয় আচ্ছন্ন এবং বাদ্ধ 
কলুষিত হয় । তাহার ফলে ব্দাদ্ধ বিজ্ঞান স্মত প্রভাতিতে প্রমাদ উপাঁস্থত 
হয় এবং রথ ীবিহীন রথ যেমন পথভ্রষ্ট হইয়া এঁদক ওদক চাঁলয়া যায় 
তেমনই মানুষ দুঃখ এবং সুখের বোধ শ্রষ্ট হইয়া উদ্মাদে পাঁরণত হয় । এই 
উন্মাদ রোগের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ না হইলে তাহাকে মদ বলে । 


সশ্রদত বলেন-__ 
সচা প্রবৃন্থস্তরুণো মদ সংজ্ঞাং বিভার্ত চ। 
€নুশ্রুত ৬২তম অধ্যায়, শ্লোক--১) 

উন্মাদ রোগ অন্পাঁদনের এবং অঙ্গ লক্ষণ 'বাঁশিষ্ট হইলে তাহাকে মদ বলা 
হয়। (বর্তমান মনোবিজ্ঞানে মৃদু মনোবৈকল। এবং উম্মাদকে দুই শ্রেণীর 
রোগ বাঁলয়া বিবেচনা করা হইয়াছে । প্রথম শ্রেণী [651:09899, দ্বিতীয় 
শ্রেণী [55 91)086৪8,. 439910888 শ্রেণীতে &051965 86865 
1)5509118, 00899810708] 10607:0968, 79806158 061)1:689$01) 
প্রভৃতি বোঝায় । একমান্র 7.)8%611% ছাড়া বাকী রোগগ্দীলতে রোগী 
[ঠক সারথাহধীন রথের মত পথ ভরদ্ট হইয়া চলে না। সে নিজের অবস্থা 
বঝিতে পারে। পড়াশুনা চাকুরী সবই কারতে পারে অথচ কতকগাঁল 
লক্ষণে আক্রান্ত হয় । যাহা প্রাসাঙ্গক অঙ্গ সমহের 'বরাতি জানত নয় । 


৯৬ মানসিক ব্যাবি 


(1)0010209] ) বূক ধড়ফড়ানি অথচ হৃদরোগ নাই কম্পন অথচ মীন্তচ্কের 
(07881019 ) রোগ নাই। এমনই পেট ফাঁপা, আনদ্রা, হাত-পা 'বিম বি 
করা প্রভৃতি অনেক কিছ? লক্ষণ অহেতুক ভাবেই হয় । চ1)0191% বা কতক- 
গুলি ঘটনা বা বস্তু বা জন্তু হইতে ভয় অথবা 00868810॥ অর্থাৎ কোন 
একটা বিশেষ ক্রিয়াতে বাধ্যতামূলক আসান্ত যেমন শুচিবায় এ সমন্তই 
0708598 এর অন্তভুস্ত । 

কিন্তু £৪5 ০1)08০8 প্ররুতপক্ষে উন্মাদ রোগই । ইহার মধ্যে 9017170 
[)1)751)19, এবং 78,701 প্রভাততে রোগী যে সব অবান্তব দৃশ্য দেখে 
বা দৈববাণী শোনে বা গম্ধ পায় সে সবই সংস্থ মানুষের পক্ষে প্রহেলিকা | 

8 90281, বিয়া যাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহারা কিন্তু 
সাময়িক উন্মাদ । আয়ুবেদে যাহারা রাক্ষসসত্তা ও 'পশাচ প্ররাঁতর মানুষ 
বাঁলয়া বার্ণত হইয়াছে--ইহারা তাহাই । যখন ইহারা মনোবৈকল্যে আক্রান্ত 
হয় তখন ইহাদের দ্ছায়ী প্রক্তি ইহাদের এত দূর নিয়া যাইতে পারে যে নারী 
ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হত্যা প্রভাতও কারতে পারে । ) 


শ্রেণী বিভাগ £- 
আয়;বেদাচার্যগণ উন্মাদ রোগকে ছয় ভাগে বিভন্ত কাঁরয়াছেন। আয়ু- 
বেদের মূল ধারা অনুসরণে বাতিজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতজ, মানাঁসক কারণ 
জানত এবং বিষপানের ফলজনিত । 
সুশ্রুত বলেন__ 
একৈকশঃ সমভ্ভৈশ্চ দোষৈরত্যর্থ মৃচ্ছিতৈঃ 
মানসেন চ দঃখেন স পণ্চাবধ উচাতে। 
বিষাদ: ভবাঁত ষষ্ঠশ্চ যথাস্বং তত্র ভেষজম। 
এ (হৃশ্রুত, এ ল্লোক--১) 
বাগভট বলেন-_ 
উদ্মাদাঃ ষট: পৃথব্দোষনিচয়াধি িষোদ্ভবাঃ 
উপ্মাদো নাম মনসোদৌষেরুন্মার্গগৈমদিঃ 
(অষ্টাজ হৃদয়, হঠ অধ্যায়, উন্মাদ প্রতিষেধ অধ্যার, উত্তর স্থান) 
যদিও 'বাঁভান্ন দোষ ঘাঁটত উদ্মাদরোগে লক্ষণও ভি হয় তবুও সাধারণ 
ভাবে কত্কগ্াল লক্ষণ সব রকমের উদ্মাদ রোগই 'ব্দামান থাকে । 


আফুর্বেদে মনোদর্শন ৯৭ 
আন্রেয় বলেন-_ 


ধী 'বিভমঃ সত্বপারগ্লবশ্চ 
পধ্যকিলা দ্াষ্টরধীরতা চ 
আবদ্ধ বাকৃত্বং হদয়9 শ.ন্যং 
সামানামুন্মাদগদস্য দিঙ্গম 18 
সমন্ড চেতা ন পসখং ন দন্খং 
নাচারধমে কৃত এব শান্তিম্‌ । 
বন্দত্যপাম্তস্মাত বুদ্ধ সংজ্ঞো 
ভ্রমত্যয়ং চেত ইতশ্চেতশ্চ ॥৫ 


€চরক সংহিত1। চিকিৎসিত স্থান, ১৪শ অধ্যায়, প্লোক--+৪1৫) 


ভন্ন ভিন্ন দোষ হইতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন উন্মাদরোগে পৃথক রকমের 
লক্ষণ বার্ণত হইলেও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে যাহা সব রকমের উন্মাদ 
রোগেই বিদ্যমান থাকে । সেগুলির বর্ণনাতেই মহার্ধ আৰ্রেয় বালয়াছেন-_ 
বাঁদ্ধর বিভ্রান্তি, সব্গগুণের বিপধণ়, দর্বস্টর আকুলভাব, আঁদ্ছর মন, অসংলগ্ন 
কথাবাতাঁ এবং হৃদয়ে শুনাভাব, এই অবস্থায় সুখ, দুঃখ, ধর্ম অনুষ্ঠান আচার 
দবচার কিছুই তাহাকে শান্তি দেয় না। তাহার স্মৃতি নষ্ট হয়, বদ্ধ জ্ঞান 
সবই তাহাকে ত্যাগ করে । তাহার চিত্ত অচ্ছিরভাবে ইতস্তভতঃ ভ্রমণ কাঁরিয়াই 
চলে কখনও স্থির হইতে পারে না। কেবলমান্র মানসিক কারণে অর্থাৎ মনের 
আভঘাত জন্য যে উন্মাদ রোগ হয় তাহার কারণ বর্ণনায়-_ 


চোরৈনরেন্দ্রপুরুষৈরারভিস্ত থান্যে 
শ্বন্রাস্তস্য ধনবান্ধব সংক্ষয়াদ বা। 
গাঢ়ং ক্ষতে মনাঁস চ পপ্রয়মনা রিরংসো 
জরঁয়েত চোৎকটতমো মনসোবিকারঃ | 
চন্রং য জঙ্পাঁত মনোহনুগতং বিসংজ্ঞো 
গায়ত্যথো হসাঁত রোদাঁত চাঁপ মুঃ | 
(হুশ্রত, উতরতন্ত্র, ৬২ অধ্যায়, উদ্মাদ প্রতিষেধ, প্লোক-_* ) 


চোর বা দসন্যাদগের কারণে অত্যন্ত ভীত অবস্থায় দীর্ঘাদন যাপন অথবা 
রাজপুরুষের ভয়ে আঁচ্ছিরতার মধ্যে জীবন যাপন । বলশালা শত্রুর দ্বারা 
ভর্ীত প্রদর্শন--এই সবের ফলেও উন্মাদ রোগ হইতে পারে। ধনহান, 
আ-৭ 


৯৮ মানসিক ব্যাধি 


অত্যন্ত প্রিয় আত্মীয় বা বান্ধব হাঁনর জন্য গভীর শোক হইতেও মানাসক 
ব্যাঁধ হইতে পারে । 


কোন প্রয় স্ী বা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রয় পুরুষের আসঙ্গ লাভের 
অপর্ণ ইচ্ছা মনে গভশর ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে এবং সেই শ্রানীসক ক্ষত 
হইতেই উন্মাদ রোগ হইতে পারে । এই সব কারণে উন্মাদ হইলে রোগা যে 
রকমের মনের আঁভঘাত হইতে উচ্মত্ত হইয়াছে সেইসব বিষয়গুঁল মনে জল্পনা 
কঞ্পনা কাঁরতে থাকে এবং স্থান-অগ্থান 'বদ্মীত হেতু সেগাল প্রকাশও 
কাঁরতে থাকে । কখনও হয়ত শোকে আঁভভূত হইয়া কাঁদতে থাকে । কখনও 
বা হঠাৎ প্রফুল্ল হইয়া গান কাঁরতে থাকে বা হাসিতে আরম্ভ করে, কখনও 
মূঢ়ের মত অবসাদগ্রন্ত হইয়া থাকে । 


বাগভট মানাসক কারণে উন্মাদ সম্বন্ধে বাঁলয়াছেন-_ 


ধন কান্তাঁদনাশেন দুঃসহেনাভিষঙ্গবান্‌ । 
পাণ্ডদাঁনো মুহঃমুহ্ান্‌ হাহোতি পারদৈবতে 
রো'দত্যকস্মাত্‌ ম্িয়তে তদগুণান্‌ বহুমন্যতে । 
শোকিস্টমনা ধ্যায়ন জাগরূকো 'িচেষ্টতে ॥ 


( অষ্টাঙ্গ হৃদয়, উত্তর স্থান, উন্মাদ প্রতিষেধ নাম, ষষ্ট অধ্যায়, গ্লোক--৮) 


ধন বা 'প্রয়ানাশের ফলে দুঃসহ শোকে আভভূত মানুষ মনের আঘাত 
হেতু উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয় । তাহার মুখ পাণ্ডুর হয় । অত্যন্ত দীন- 
ভাব তাহাতে প্রকাশ পায় । পুনঃ পুনঃ হাহা শব্দ কাঁরয়া বিলাপ করে, 
মৃত 'প্রয়জনের বহুগুণ কঙ্পনা করে এবং তাহা সকলকে বলে। এইসব 
বালিতে বাঁলতে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলে, 'নদ্রাহণন হয় । 


এই অধ্যায়ে উন্মাদ রোগীর লক্ষণ বর্ণনা কাঁরতে যাইয়া আমরা ন্রিদোষজ 
উন্মাদের লক্ষণ সমূহ আলোচনা হইতে বিরত থাঁকব। কারণ এগীলকে 
সম্পূর্ণরূপে মানসিক রোগ বলা ষায় না। কিন্তু সবাপেক্ষা আগ্রহের সৃষ্ট 
যাহা করে তাহা হইল-আয়দ্বেদে বাঁ্ণত গ্রহোন্মাদ বা ভূতোম্মাদ রোগীর 
লক্ষণসমূহ । এইসব বিশেষ রোগের লক্ষণসমূহের বর্ণনা 'দবার পর্বে 
একটুখানি ভাঁমকার প্রয়োজন আছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানাঁসক 
রোগ সত্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা উল্লেখ না কাঁরলে এই অধ্যায়ের 
সম্পর্ণতা আসবে না। সেইজ্নাই তুলনামূলক আলোচনা আঁনবার্থ হইয়া 


আমুর্বেদে মনো দর্শন নিন 


পড়ে। পরে বার্ণত গ্রহোম্মাদগণ নানাপ্রকার মাঁয়ক দৃশ্য দেখিয়া থাকে এবং 
এ সকল দৃশ্য বা অদৃশ্য সত্বার নকট হইতে আদেশ অনুজ্ঞা প্রভৃতি পায় 
এবং বাস্তব জগতে তদনুরূপ আচরণ করে । বর্তমানে বার্ণত ৯০17120- 
[01011019, ( চিততভ্রংশী বাতুলতা ) বা 1১97'818019, (ভ্রম বাতুলতা) এই দুই 
প্রকারের উন্মাদরোগীই অন্য লোকের অদৃশ্য অননুভূ্ত দৃশ্যাঁদ দেখে বা 
অনুভব করে। 


এই বিষয়ে বিশেষ রূপ উল্লেখযোগ্য হইতেছে-এই আয়বেদশাস্ম যে 
যুগে রচিত হইয়াছিল এই সমস্ত ভ্রম বাতুলতা বা "চত্তত্রংশী বাত্‌লতার 
রোগীগণ সেই যুগের পাঁরপাম্বিকতা হইতে মাঁয়ক দশ্যাবলীর উপাদান 
আহরণ কারিত। যেমন স্বপ্নের কথা ধরা যাউক। উন্মাদ রোগের পর্বেরূপ 
স্বরূপ স্বন দর্শনের ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে ব্যান্ত রাক্ষসগণের সাঁহত 
নৃত্য কাঁরতে করিতে জলে ঝাঁপ 'দবার স্ব'ন দেখে সে উন্মাদ রোগগ্রন্ত হয় । 
বর্তমান যুগে কাহারও সহিত রাক্ষসগ্গণের পরিচয় নাই... । যেহেতু অদ্ট- 
পূর্ব কোনও দূশাই স্বপ্নে আসিতে পারে না, সেহেতু রাক্ষসের সাঁহত নৃত্যও 
কেহ স্বপ্নে দোখতে পারে না। চিত্তত্রংশী বাতুলতা ইত্যাদিতে রোগ যে 
সব মায়ক দৃশ্য দেখে (178117017796101) 01. 1]1)08101] ) সমজ্ভই 
পাঁরপার্িকতা হইতে সংগৃহীত। এখানে পাঁরপার্বিকিতা বালতে রোগীর 
চাঁরপার্বের সামাজিক আচার বিচার, পন্তকাঁদতে বাঁণত বিষয় বা নাটকে 
দেখা দৃশ্য প্রভৃতকে বুঝায় । এই সমস্ত বিষয়ই রোগীর মনে প্রাতফলিত 
হয়। এই প্রাতফলনের সাঁহত রোগীর স্বভাব এবং আশা আকাঙ্ক্ষা যুক্ত 
হইয়া কতকগ্দাল অলীক দৃশ্যের সৃষ্টি হয । সেইগ্দীলই রোগণ প্রত্যক্ষ 
করে। এই পশ্চাংপট মনের সম্মুখে রাঁখয়া বিবেচনা করিতে হইবে। 
আচার্যগ্রণ গ্রহোণ্মাদ রোগের লক্ষণাঁদ যাহা বর্ণনা কাঁরয়াছেন সমন্ভই সেই 
যুগের রোগী, সেই যুগের পাঁরপা্্বিকতা হইতে গ্রহণ করিয়া নিজে সেই 
অলীক দৃশ্য প্রত্যক্ষ কারত । 


মনে করা যাউক, সেই ধুগে মৃত পিতামাতা, আআীয় প্রভৃতির শ্রাম্ধাদ- 
কুয়া বহঃপ্রচালত সামাঁজক প্রথা ছিল এবং সাধারণ মানুষের মনে এ সমস্ত 
ক্রিয়ার একটি 'নাশ্চত প্রাতীক্লিয়া ছিল । কাজেই এঁ যুগের কোনও উম্মাদ এ 
সকল মায়িক দশা দেখত এবং তদনুরূপ আচরণ কাঁরত যাহা বর্তমান 'দনের 
রোগী নাও দোঁখতে বা কাঁরতে পারে । পূবেই বলা হইয়াছে অদষ্টপূর্ব বা 
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অশ্রুতপূর্ব দশ্যাদি বা বাক্যালাপ কখনও কক্পনায় প্রতাক্ষ হয় না। যেমন 
একজন ভারতীয় কৃষকের ভ্রম বাতূলতার দৃশ্য মধ্যে ল্যাপল্যান্ডের কোনও দৃশ্য 
প্রত্ক্ষ হইবে না বা সে গিজয়ি যাইয়া বিবাহ সাজে বিবাহ কাঁরবে না। 
কিন্তূ সে রাম, রুষ্ণ বা কালীর সাঁহত অনায়াসেই কথোপকথন কাঁরবে অথবা 
সাঁতার গববাহ দৃশ্যও দেখিতে পারবে । 


কাজেই ভ্রম বাতূলতা বা চিত্তশ্রংশী বাতুলতায় আক্রান্ত রোগী তখনকার 
যুগে যে যে রকম আচরণ কাঁরত-__তাহার মধ্যে ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, শোক, রিরংসা 
এইগ্যীল ছাড়াও যে যে অচ্ভুত আচরণ কাঁরত সেই সমন্ত লক্ষণের সাহত 
সাদৃশ্য চ্থাপন কাঁরয়া সংহতাকারগণ গ্রহোম্মাদ বা ভ্‌তোম্মাদ আখ্যা 
দিয়াছেন । একথা সত্য যে নিশ্চয়ই সংহিতাকারগণ কল্পনার সাহায্যে এই 
লক্ষণগযীল লীপবদ্ধ করেন নাই । এই সমস্ত লক্ষণযুন্ত রোগী নিশ্চয়ই 
পাওয়া যাইত । তবে বার্ণত লক্ষণগ্ীল বর্তমানে সবাংশে দেখা না গেলেও 
আঁধকাংশ লক্ষণই 'বাঁভন্ন রকমের ভ্রম বাতুলতায় দেখা ঘায়। কারণ ভত, 
প্রেত, দেবতা প্রভাঁতির আঁন্তত্বে ববাসী লোক সর্বকালেই আছে । 


ভ্‌তোম্মাদ বালয়া যে উন্মাদগণের লক্ষণসমূহ বার্ণত হইয়াছে তাহাদের 
আটাট শ্রেণীতে বিভন্ত করা হইয়াছে । লক্ষণ যেমনই হউক ইহারা কিন্তু সকলেই 
রোগগ্রন্ত, কেহই সমস্থ নহে। প্রথমে এগ্ীলর লক্ষণসমূহ বর্ণনা করা 


যাক । 
১। দেবগ্রহ আধিরুত-_ 
সন্তুষ্টঃ শুচরাঁপ চেষ্ট গন্ধ মালে 
[নস্তম্দ্রোহ্যাবতথ সং্রতপ্রভাষী ৷ 


তেজদ্বা স্থির নয়নো বরপ্রদাতা 
্্ধণ্যো ভবাঁত চ যঃ স দেবজ্টেঃ ॥ 


( হুশ্রুত' উত্তরত্ত্র, অধ্যায় ৬ অমানুষ প্রতিষেধ অধ্যায়, প্লোক--৪) 


দেবগ্রহ দ্বারা আক্লান্ত ব্যাস্ত সন্তুষ্ট মনে বাঁসয়া থাকে । শুঁচি অবস্থায় 
পুষ্প, ধূপ, মালা, চন্দন প্রভৃতির গন্ধে প্রীত হয়। নিদ্রাহীন অবস্থাতে 
থাকে । জ্ঞানগর্ভ শুদ্ধ কথা বালতে ভালবাসে । তেজস্বী এবং পলকহাীন 
নেন্রযুন্ত হয় । লোককে বরদানের প্রবণতা দেখা যায় । 


আফুরেদে মনোদশন ১৩১ 


বাগভট বলেন-_ 
ফুল্লপদেমাপমমূখং সৌমাদস্টমকোপণম্‌ । 
অজ্পবাক্‌ স্বেদাবিন্মান্রং ভোজনান[ভিলাষণম্‌ ॥ 
দেবাদ্বজাতি পরমং শুচিসংস্কতবাঁদনম্‌ । 
মীলয়ন্তং চিরান্নেত্রে সুরাভিং বরদাঁয়নম্‌ ॥ 


শুরুমাল্যাম্বর সারচ্ছৈলোচ্চভবন 'প্রিয়ম: । 
আনদ্রমপ্রধৃষ্ণ বিদ্যান্দেব বশীরুতম্‌ ॥ 


( অষ্টাঙ্গ হাদয়, উত্তর স্থানম,, €র্থ অধ্যায়, ভূতবিজ্ঞানমধ্যায়, ক্লোক-- ১৩।১৪1১৫) 


ফোটা পদের মত সৌন্দয'ময় মুখমণ্ডল, শান্ত এবং ক্রোধহাঁন আকুতি, 
অল্প অঙ্গ কথা বলা, অশুচিদ্রব্য আহারে বীতস্পূহা, দেব-াদ্বজে শ্রদ্ধা, জ্ঞান- 
গর্ভ বাকা বলার প্রবৃত্তি । শির অচণ্চল চোখের দাঁন্ট, পুগন্ধ দুব্যাপ্রয়তা । 
শুভ্র শুচি বদ্ধ পাঁরধানে ইচ্ছা, উচ্চ প্রাসাদ পাহাড় এবং সরোবরাপ্রয়তা এবং 
নিদ্রাহীনতা-এই সবই দেবগ্রহ আক্রান্তের লক্ষণ । 


২। দেবশন্রু বা অসরগ্রহ আক্রমণের লক্ষণ-_ 
সংস্বেদী দ্বিজগদরু দেব দোষ বন্তা 
'জিজ্ভাক্ষো বিগতভয় 'িমাগ দৃম্টিঃ । 
সন্তুষ্টো ভবাঁত নচান্নপানজাতৈদ;ন্টাত্মা 
ভবাঁত চ দেব শন; জন্ষ্টঃ । 
(নশ্ুত, ত্র. ত্র শ্লোক-৫) 


অতান্ত ঘর্ম প্রবণতা, ব্রাঙ্মণ, গুর্‌ ও দেবতার নিন্দা কারতে ইচ্ছা, কুটিল 
ও 'নিভরঁক চোখের দৃষ্টি, নাঁন্তক্য, প্রচুর আহারেও অতৃপ্ত এবং ভয়ঙ্কর 
স্বভাব এইগদলি অসুর আক্রান্ত উন্মাদের লক্ষণ । 


বাগভট বলেন-_ 
জদ্দৃস্টিং দুরাত্মানং গুরু-দেব-াম্বজ দ্বিষম্‌ 
নিভ'য়ংমানিনং শরং ক্রোধনং বাবসায়িনম ।১৬ 
রূদ্রঃ স্কন্দো বিশাখোহহা মন্দ্রোহহামাত বাঁদনম্‌ | 
সুরামাংসরুচিং বিদ্যাৎ দৈতাগ্রহগূহীতকম্‌ 1১৭ 


(অষ্টাঙগ হাদয়, &, এ, গ্লোক--১৬।১৭) 
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দৃষ্টি কুঁটিল-_অন্যায় কার্য কারবার ইচ্ছাযমুস্ত, ধর্মকর্ম প্রভৃতির নিন্দা- 
কারী নিজেকে মহামান্য ব্যান্ত বাঁলয়া দণ্ভ করা ; নিজেকে অত্যন্ত বলশালী 
লোক বাঁলয়া প্রচার করা ; আমার অধাঁনেই সকলে কার্য করে এইরূপ চন্তা 
ও প্রচার ; মাংস মদ্য সেবনে অতান্ত ইচ্ছা-_এ সমন্ভই অস:র গ্রহ পীঁড়ত 
উন্মাদের লক্ষণ ৷ 
৩। গন্ধরব্ুহ পীঁড়িতের লক্ষণ-_ 
হস্টাত্া পলন বনান্তরোপসেবণী 
আচারঃ "প্রয় পারগীত গন্ধমালাঃ 
_নৃত্যন: বা প্রহসাঁত চারুচাঙ্প শব্দং 
গন্ধবগ্রহ পারপীড়তো মনুষাঃ । 
(নুশ্রুত, ত্র ত্র গ্লোক--৬) 


ষে উন্মাদ প্রফুল্ল মনে নদীতীর, উদ্যান প্রভৃতিতে ভ্রমণ কাঁরতে ভালবাসে, 
নত্যগীতে প্রীত হয় এবং নিজে অনুরূপ আচরণ করে এবং অল্প কথা বাঁলয়া 
মদ মৃদু হাঁসতে থাকে তাহাকে গন্ধরগ্রহ পীড়ত বাঁলয়া মনে করা যায়। 


বাগভট বলেন-_ 
সাচারং সুরভিং হম্টং গীতনর্তনকারিণমূ | 
সনানোদ্যানরুচং রক্তবস্ত্রমাল্যানুলেপনম- 
শূঙ্গারলীলাভরতং গন্ধর্বধ্যাষতংবদেং ॥ 
(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, এ. এ, শ্লোক--১৮) 


পারচ্ছনন আচার, সুগন্ধের প্রতি অনুরাগ, গীত, নৃত্য, উদ্যান, মাল্য, রন্তু 
বদ্ধপ্রয়তা, নানার্প বিলাস ও স্বীর প্রত অনুরাগ গন্ধর্বগ্রহ পীড়ত 
উন্মাদে দেখা যায় । 

৪1 যক্ষগ্রহ পীঁড়তের লক্ষণ-_ 


তাম্রাক্ষঃ 'প্রয়তনুরন্তবস্বরধারী গম্ভীরো 
দ্লুতমাতিরজ্পবাক: সহিষফুঃ | 

তৈজস্বী বদাঁত চ কিং দদামি ক্মৈ যো। 
যক্ষগ্রহ পারপীড়তো মনৃষাঃ ॥ 


(সুশ্ত, এ এ গ্লোক- ৭) 


আমুরেদে মনো দর্শন ১০৩ 


তাম্রাভ রন্তবর্ণ চক্ষ, মনোহর দেহধারাঁ, রন্ত বদ্ব্ের প্রাত অনুরাগসম্পন্ন 
গম্ভীর স্বভাব অথচ অবাবাচ্ছিত চিত্ত, অস্পভাষী কিন্তু সাহফ্‌ অর্থাং ক্রোধ 
পরায়ণ নহে । সর্বদাই কাহাকে ক দান কাঁরব বাঁলয়া ঘোষণা করে যে 
উদ্মাদ সে যক্ষগ্রহ পণীড়ত হইয়াছে বোঝা যায় । 


বাগভট বলেন-- 

শবস্লুতং ম্তরন্তাক্ষং শৃভগন্ধং সুতেজসম: | 
'প্রয়-নত্য-কথা-গীত-স্নান-মাল্যানুলেপনমূ। 
মংস্যামাংসরুচিং হষ্টং তৃষ্টং বাঁলনমবাথম:। 
চাঁলতাগ্রকরং কস্মৈ কং দদামীত বাদনম্‌ । 
রহস্যভাষণং বৈদ্যাদ্বজাতিপাঁরভাবিণম । 

অজ্পরোষং হৃতগাঁতং বিদ্যাদ্যক্ষ গৃহীতকম: । 

(অষ্বাঙ্গ হৃদয়, এ, এ শ্লোক--২১।২২।২৩) 


উদ্ভ্রান্ত রস্ত চক্ষু বাঁশম্ট সুগন্ধ নৃতাগীত কথা, স্নান, মাল্য, অনুলেপন 
( প্রসাধন ) 'প্রয় ৷ মৎস্য-মাংস রয়, প্রফুল্ল, সর্বদা কাহাকে ক 'দিব এই প্রম্ন 
করা, সকলের সহিত রহস্পূর্ণ কথাবার্তা বলা, অল্পগাঁত এবং মনের অব্যব- 
গচ্ছতত্ব_এই সমস্ত লক্ষণ বক্ষগ্রহ পাঁড়ত উন্মাদরোগে দেখা যায় । 


1 'পিতৃগ্রহাবিষ্ট উন্মাদ-_ 
প্রেতেভ্যো বিস্জাতি সংস্তরেষু গিন্ডাণং 
শান্তাত্মা জলমাঁপ চাপসব্য বস্্রঃ 
মাং সেপস্ীম্তলগুড়পায়সা ভিকামস্তদ্ভক্তো 
ভবাঁত ?1পতৃগ্রহাভিভ্তঞ্ । 
€(সুশ্রুত, এ, এ শ্লোক--৮) 
যে কুশের উপরে মৃত ব্যান্তর নাম করিয়া অনাঁদ পিণ্ডদান করে, দক্ষিণ 
চকন্ধে উত্তরীয় ধারণ কাঁরয়া মাংস, তিল, গুড়, পায়স প্রভাত খাইতে ইচ্ছা 
করে তাহাকে 'পিতৃগ্রহের দ্বারা আক্লান্ত উন্মাদ বাঁলয়া জানিবে । 


বাগভট বলেন-_- 
অপ্রসমদৃশং দীন বসনং শুদ্কতালুকম্‌ | 
চলনয়নপক্ষমাণং নিদ্রাল্‌ং মন্দ পাবকম্‌ । 


১৪৪ মানসিক ব্যাধি 


অপসবাপরাঁধানং 'তলমাংস গুড় প্রিয়ম্‌। 
স্খলদ্বাচগ জামীয়াৎ 'পিতৃগ্রহবশীরুতম | 
( অষ্টাঙ্গ হৃদয়, এর. প্র. শ্লোক-- ৩৯1৪, ) 
অপ্রসন্ন দৃষ্টি, মালন বদন, মুখের 'ভতরে শু্কভাব, কম্পমান চোখের 
পাতা, নিদ্রালুতা, ক্ষ-ধামান্দা, দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরায় স্থাপন, তিল, মাংস, গড় 
প্রিয়তা, স্থালত বচন-_এই সব লক্ষণ 'পিতৃগ্রহাভিভ্ত উন্মাদ রোগে দেখা 
যায়৷ 


৬। সপণ্রহাবিষ্টের লক্ষণ-_ 
ভূমৌ ঘঃ প্রসরাতি সর্পবৎ কদাচিৎ । 
সৃকণ্যো বাঁলহাত 'জহযয়া প্রসন্তং | 
নিদ্রালঃগর্ঠডরমধুপায়সেপস্াবজ্ঞেয়ো 
ভবাঁত ভূজঙ্গমেনজন্ষ্টঃ 1 
(নুশ্রুত, এ, ও. শ্লোক --৯) 
যে উন্মাদ কখনও মাটিতে শুইয়া বুকে হাঁটে--দুই ওগ্ঠপ্রাণ্ত 'জহনা দ্বারা 
লেহন করে, নিদ্রাপ্রিয় হয়, গুড়, মধু ও পায়স ভোজনে আঁভলাষাঁ হয় তাহাকে 
সর্পগ্রহাবিষ্ট ব'লয়া জানবে । 


বাগভট বলেন-_ 
রস্তাক্ষং ক্লোধনং ভ্তব্ধদান্টং বক্রগাতংচলম: 
*বসন্তমীনশং জিহথলালনং সূক্ষণীলিহম- 
প্রয়দুগ্ধগদুড় ম্নানমধোবদনশায়িনম 
উরগাঁধাষ্ঠতং 'বদ্যান্তস্ন্তণ্তাতপন্রতঃ । 
( অষ্টাঙ্গ হৃদয়, ই, ই, প্লোক--১৯1২*) 
রন্তচ্ষদ কোপন স্বভাব, অপলক দৃষ্টি, বরুগাঁত, ফোঁস ফোঁস শব্দ 
সহকারে নিঃ*্বাস ত্যাগ, জিহন দ্বারা সকরণণী লেহন, দৃষ্ধ, গুড়, স্নানাপ্ররতা, 
অধোবদনে শয়ন এবং রৌদ্রভীঁতি- এই সমন্তভই সপ্পগ্রহাঁভভূত উন্মাদের 
লক্ষণ । 
৭। রাক্ষসগ্রহজন্টে উন্মাদ-- 
মাংসাসাশ্বাবধসুরাবকারো লিপ্সানিল'জে। 


আয়ুর্বেদে মনোদর্শন ১৪৫ 


ভৃশমাত নিষ্ঠটরোহাতি শূরঃ 

ক্রোধালুর্বপৃলবলো নিশাবিহারী 

শোচাদ্বিড়' ভবাঁত চ রক্ষসা গৃহদতঃ | 

(সথশ্রত, প্র. এ, শ্লোক--১*) 
যে উন্মাদ মাংস রম্ত নানাবিধ মদ্যপানে আসন্ত হয়, যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর 

বলশালী এবং কোপন স্বভাবের হয়, রান্রিতে 'নিদ্রা না যাইয়া ভ্রমণে আভলাষা 
হয় এবং অপারচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে--তাহাকে রাক্ষসগ্রহাভিভূত উন্মাদ 
বলা হয় । 


বাগভট বলেন-_ 
সক্রোধদ্‌ষ্টিং ভুকাটমুদ্বহম্তং সসম্ভ্রমম্‌ | 
প্রহরন্তং প্রধাবন্তং শব্দন্তং ভৈরবাননম । 
অন্না্বনাঁপ বাঁলনং নষ্টনিদ্রং নিশাচরমূ । 
[নল্জমশুচিং শ্‌রং ক্ুরং পরুষভাষণম্‌ । 
রোষণং রন্তমাল্য স্ত্ীরস্তমদ্যামিষাঁপ্রয়ম্‌ | 
দৃম্টা চ রন্তং মাংসং বা িহানং দশনচ্ছেদী । 
হসন্তমশ্নকালে চ রাক্ষসাধা্ঠতং বদেং । 
€আষ্টাঙ্গ হদয়, এ, এ প্লোক--২৬1২৭।২৮) 


রুদ্ধ দষ্ট, ভুকুটিযুস্ত, কখনও দৌড়ায়, কাহাকেও প্রহার করে, মুখের 
আকাঁত সর্বদা ভীষণ ফাঁরয়া থাকে, কম ভোজনেও দেহের বলক্ষয় হয় না, 
স্ব্পনিদ্র, নির্লজ্জ আচরণকারী, কোপন স্বভাব রুক্ষভাষী, স্ত্রীলোক, মদ্য 
মাংস প্রিয়, ভোজনে উল্লাসশীল--এ সমন্ত লক্ষণ দূণ্টে উন্মাদকে রাক্ষসগ্রহাবিষ্ট 
বাঁলয়া 'চাহুত করা যায় । 
৮।॥ িশাচজু্ট উন্মাদ" 
উদ্ধন্তঃ কশপরূষশ্চর প্রলাপ 
দুর্গন্ধো ভূশমশ্যচজ্তথাতি লোলঃ 
বহবাশী বিজন 'হমাম্বুরাতশ সেবা 
ব্যাচেষ্টং ভ্রমাত রুদন পিশাচজহ্টঃ । 
(নুশ্ুত, এ, এ, শ্লোক ১১) 


শিরুত দর্শন, দুর্বল, রুক্ষভাষী এবং বহু প্রলাপণ দুর্গশ্ধবুত্ত শরীর, 


১০৬ মানসিক ব্যাধি 


অপারচ্ছন্ন, চণ্চল প্রর্াতি, বহুভোজী ; নির্জনতা, শীতল জল ও রান্র যাহার 
প্রয়, প্রায়শঃই ক্ুন্দন করে যে__এমন লক্ষণাবাশিষ্ট উন্মাদকে িশাচজন্ষ্ট 


বাঁলয়া জানা যায় । 


বাগভট বলেন-_ 
অব্যবস্থচিত্তং নৈকক্রাতিষ্ঠন্তং পারধাঁরণম 
উীঁচ্ছস্ট-নৃত্য-গান্ধর্ব-হাস-মদ্যাঁমষ 'প্রয়ম। 
শনভ'অআনাদ্দীনমুখং রুদন্তম 'নামত্ততঃ 
নখোঁল“থণ্তমাত্মানং রুক্ষধবস্ভবপৎস্বরম্‌ | 
আবেদয়ন্তং দুঃখাঁন সম্বদ্ধাবদ্ধভাষণম্‌ । 
নস্ট স্মতিং শুন্যরাতং লোলং নগনং মলীমসম 
রথ্যাচেল পরিধানং তৃণমালা বিভূষণম । 
আরোহম্তণ কাণ্ঠাস্ম তথা সঙ্করক্‌টকম- 
বহৰাঁশনং 'পশাচেন 'িজানয়াদাধাঘ্ঠতম্‌ । 

( অস্থাঙ্গ হৃদয়, এর, প্র, শ্লোক--২৯।৩*।৩১।৩২ ) 


আঁচ্ছরমাতি, সর্বদা একম্ছানে থাকে না, উচ্ছিষ্ট মদ্য মাংস প্রিয়, দীনমুখ, 
অকারণে ক্লন্দনশীল, সর্বদা গান্র কণ্ডুয়ন করে, আকার এবং স্বর রুক্ষ এবং 
বিধক্ভ দেখায়, সর্বদা নজের দঃখের কথা অন্যকে জানায়, অসম্বন্ধ কথা- 
বার্তা বলে, স্মীঁতভ্রংশতা, লোলপতা, উলঙ্গীপ্রয়তা অথবা 'ছন্নবস্ত পাঁরধান- 
প্রয়তা, কাণ্ঠ, প্রস্তর প্রভাঁতিতে বাঁসয়া থাণকতে ভালবাসে, বহুভোজী হয় 
--এই লক্ষণের দ্বারা আক্রা্ত উন্মাদকে 'িশাচগ্রহাভিভ্ত উন্মাদ .বালয়া 
জানা যায় । 

এই গ্রহোন্মাদগণকে বর্তমান মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী ভ্রমবাতুলতা এবং 
ণচত্তভ্ংশী বাতুলতার পর্যায়ে বিভন্ত করা যায়। চিত্তন্রংশী বাতুলতা-_ 
901717010179101% এবং ভ্রমবাতুলতা--1187:8/1)018--এই দুই প্রকারের 
উন্মাদই অলক দর্শন (10110910918 ) অথবা মায়াদর্শন (7১৪28170719 ) 
দ্বারা আক্রান্ত হয় । সামাঁজক পাঁরবেশ, ব্যন্তিগত পাঁরবেশ এবং সহজাত 
প্রকাতর প্রভাবে এইসব অলাীকদর্শন বা মায়াদর্শন 'ভন্ন প্রকারের হয় । 
সেইজন্য এইসব উম্মাদও উন্মত্ত অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মায়া বা অলীক দর্শনের 
দ্বারা গনজেকে দেবতা, জ্ঞানী, রাজা, প্রেত, রাক্ষস ইত্যাদর সমতূলা ভাবতে 
থাকে । সেইজন্য তাহাদের অলীক বা মায়াদর্শন অনুযায়ী আচরণকে 


আমুর্বেদে মনোদর্শন ১৪৭ 


আরম্বেদাচার্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহগণের ধারণা অন[যায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর 
উন্মাদ বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ( এই প্রসঙ্গে প্রারম্ভক সূত্রের প্রথম সত্র 
স্মরণ কারতে বাল। ) সেই যুগের প্রত্যয় অনুযায়ী এই উন্মাদগণের প্রকার- 
ভেদ নির্ণয় করিলেও মোটের উপর সমন্ত গ্রহোন্মাদগণকে চিততন্রংশী বাতূলতা 
এবং ভ্রম বাতূলতায় আক্লান্ত রোগীর পধয়ে নিশ্চিতভাবে গণনা করা যায়। 
পূর্বে বলা হইয়াছে ব্যন্তগত পাঁরবেশ ইত্যাঁদ এবং সহজাত প্রবাস 
( আয়্বেদাচার্যগণ যাহা পূবজন্মাঁজত বলেন ) অনুযায়ী এই উন্মাদগণও 
ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয় । এই বিষয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন । 
আধুনিক মনোবদ্যাতে 02989156137 01)01)810, 48001699156 
155 01)0108/1) বাঁলিয়া িছ7 িছু লোককে চাঁহুত করা হইয়াছে । এছাড়া 
17790901096 1901019961১ বলিয়াও এক শ্রেণকে চিঁহুত করা যায়। 
4১661988158 185 0110108,61)-গণ প্রকাতিতেই রুক্ষ নিম্চুর হয় । অবশ্য 
কেহ কেহ কথাবাতয়ি ভদ্র হইতে পারে। ইহারা হঠাৎ হত্যা, নারীধর্বণ, 
নিম প্রহার ইত্যাঁদ কাঁরতে পারে । এই সমন্ভ অপরাধের পর ইহাদের মনে 
কোনরূপ অনুতাপ দেখা যায় না। অবশ্য মৃদুরকমের £065881দ 
7৪ 91)01)861)-গণ অনেক সময় মৌখিক তর্জন গর্জন গালাগ।ি দিয়াই ক্ষান্ত 
হয়। চৌর্য, যৌন অপরাধও ইহাদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য । এই সমস্ত মানুষকেই 
অস:র প্রকাঁত বা রাক্ষস প্ররাতির পর্যযয়ে বান্তিত্ব অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। 


ইহারা সস্থ অবস্থায় থাকিলে হঠাৎ কোন অপরাধ করা ছাড়া বা সকল 
লোকের সাঁহত প্ররাঁতি অনুযায়ী দুব্যবহার করা ছাড়া বেশীদুর অগ্রসর হয় 
না। কিন্তু ইহারা যাঁদ ভ্রম বাতূলতা বা চত্তন্রংশী বাতুলতাম্ন আক্লান্ত হয় 
তবে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাঁটত হয় অর্থাং যে ধরনের অলণকদর্শন বা মায়া 
দর্শনের প্রভাবে ষে রকমের আচরণ করে সেই সমন্ত লক্ষণকেই আচাষগণ 
অসুরগ্রহ রাক্ষসগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত উন্মাদের লক্ষণ বাঁলয়া বর্ণনা কারয়াছেন। 

0798/0%5 7১৪ 01)01)9/6)-গণ স্বভাবতঃ ভদ্র । তাঁহারা প্রচুর জ্ঞান 
অন কাঁরতে পারেন, মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিতে পারেন। কিন্তু 
সমন্ত ব্যাপারটাই স্থায়ীরূপ নেয় না। ব্যাস্তগত বা সামাঁজক পাঁরবেশ, শিক্ষা 
অনুযায়ী সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে উচ্চভাব বা জ্ঞানের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
আঁশাক্ষত লোকের মধ্যে এইরূপ [87০01070801 কেহ থাকিলে সেও তাহার 
পাঁরপার্্বকের তুলনায় আঁধক বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারে। আর উচ্চ 


১০৮ মানসিক ব্যাধি 


সমাজ ও শিক্ষার পারিপাশ্বিকতায় 0:9851%৪ 7৯৪ ০1)01)9,1) নিঃসন্দেহেই 
উচ্চ জ্ঞান বা ভাবের পাঁরচয় দেয় 'কম্তু কোনও ভাবই চ্ছায়ী হয় না। অস্ছায়ী 
ভাবে প্রকাশ পাইয়া অনেক সময় পরে বিস্মাতর মধ্যে ড্বিয়া যায় । এই 
রকমের মানুষ চিত্তন্রংশ' বাতুলতা বা শ্রম বাতুলতায় আক্রান্ত হইলে যে 
সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করে সেইগ্ালই আয়ুবে'দাচা্ গণের মতে দেবগ্রহ, 'পিতৃগ্রহ, 
যক্ষগ্রহ এবং গন্ধর্বগ্রহের "বারা আঁবষ্ট উন্মাদের লক্ষণ । 

[87909070869 1৪: ০100198,089 সাধারণতঃ প্রহার হত্যা ইত্যাঁদ করে 
না। তবে সাধারণতঃ ইহারা প্ররাততে অসামাঁজক অথবা সমাজাবরোধাী, 
সর্বকার্ষে অক্ষম, দূরদৃষ্টিহীন এবং ধৈষহঈীন হয় ; ধৈর্য না থাকায় কোনও 
কাজেই উল্নাত কারতে পারে না- এই ধরনের ব্যাস্ত 1 51)10 16107988701) 
রোগে আক্রান্ত হইলে 'পিশাচগ্রহ জুম্ট এবং সর্পগ্রহজুস্ট উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ 
পায় । 

এই [10999018869 7১৪৮ 01)010811)-দের জন্মগত মানাঁসক অসাম্য 
পাঁরপাম্বিকতার প্রভাবে অথবা আতপাঁরশ্রমে, অপহুষ্ট এবং গ্রীক্মপ্রধান দেশের 
উষ্ণ আবহাওয়া প্রভৃতি দ্বারা বার্্ধত হইয়া থাকে । 

19101998159 818070-দের যে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়, যথা- চারি- 
দিকের পাঁরবেশ উপেক্ষা কাঁরয়া চলা, নিজেকে অকর্মণ্য মনে কাঁরয়া *লথ- 
ভাবে কার্ সম্পাদন, অকারণে ক্ুন্দন, অকারণে শারীরিক বলহানি-এ সমস্ভতই 
সর্পগ্রহ ও 'পিশাচগ্রহাভিভ্ত উন্মাদে দেখা যায় । ৃ্‌ 

সহজাত এই সব মানাসক অসাম্য যতক্ষণ না উপযযুন্ত কারণ অবলম্বন 
কাঁরয়া উন্মাদ রোগের পায়ে আসতেছে ততক্ষণ পর্ধন্ত তন রকমের 1১8%- 
01)01)8,61)-ই সমাজে আর দশজনের মত বসবাস করে । কিন্তু খন আচার্য- 
গণের মতে যাহা খাহা উন্মাদ রোগের নদান সেই সেই কারণবশতঃ এঁ অসাম্য 
ব্যাধির পায়ে আসে তখন তখনই সে সারাঁথহাীন রথের মত পথভ্রষ্ট হইয়া 
সমাজ বাহভূত হইয়া পড়ে । 


পরিশিঃ 
দৈনাণ্দিন জীবনযাত্রার পথে মনোঁবদ্যার প্রয়োগ ই - 


মানুষ যে যে ভাবে চাঁললে দেহে ও মনে সূচ্ছ থাকে তাহার জন্য আয়্‌- 
বেদাচাষগণ বহঃরকমের বিধি ও নিয়ম পালনের উপদেশ দিয়াছেন । মানুষের 
প্রাত্যাহক ক্রিয়া কর্ম এ সমন্ভ বাধ অনুযায়ী চালনা করিলে সে সূচ্ছ শরীর 
ও মন লইয়া দীঘয়ু লাভ কাঁরয়া দিনাতপাত করিতে পারে । 
সশ্রুত বলিয়াছেন-_ 
সম দোষঃ সমাগ্নশ্চ সম ধাতু মন 'কুয়ঃ 
প্রসন্নাত্বোন্দ্রয়মনাঃ স্বন্থইত্যভিধায়তে । 
দোষ সমূহ 8৪ আঁণন ধাতু মল--সব 'কছুর সমতা রক্ষা কাঁরয়া আত্মা, 
হীন্দ্ুয়সমূহ এবং মনকে প্রসন্নতামশ্ডিত কাঁরয়া জীবন ধারণ করাকেই সুস্থতা 
বলে। এইরূপ জীবন যাপনের জন্য যে অধ্যায়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে 
তাহাকেই স্বস্থাধিকার বলা হইয়াছে । 
ভাবামশ্র বলেন-_ 
মানবো যেন বাঁধনা স্বস্থাম্তত্ঠাত সব্র্দা 
ত্বমৈব কারয়েদ্বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থাং সদৌপ্সতম্‌ । 
দনচ্যং ?নশাচর্াঁং খতুচযাঁং যথোঁদতাম 
আচরণ পুরুষঃ স্বস্থঃ সদা 'তষ্ঠাত নান্যথা । 
( ভাবপ্রকাশ, চতুর্থ প্রকরণ, শ্লোক--১২1১৩) 
যে সকল বাধ পালন কাঁরলে মানব সুগ্থভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে 
শুভবুদ্ধি চিকিংসক মানুষকে তাহাই করাইবেন । 'দিনচধা, 'নিশাচযা, খতু- 
চর্যা প্রভৃতি বিষয়ে যাহা যাহা উপদেশ দেওয়া হইল সেইগুলি আচরণ করিলে 
মানুষ সুম্থভাবে বাঁচতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই । স্বন্থাধিকারে দেহের 
পক্ষে হিতকর বহুরকমের 'বাধ যেমন নিদেশিশত হইয়াছে মনের পক্ষে 'হতকর 
বিধিও অনুরূপভাবেই 'নাদর্ট হইয়াছে । 


১১০ পরিশিষ্ট 


আমরা যেহেতু এই গ্রন্থে মনের নানা বিষয় লইয়া আলোচনা কাঁরয়াছি 
সেই হেতু মন সূস্থ সবল এবং উন্নত রাখবার জন্য আচাযগণ কি কি নির্দেশ 
দিয়াছেন তাহাই মান্ন আলোচনা কারব । একথা অবশ্যই স্বীকার করা প্রয়োজন 
যে দেহ ও মন উভয়ের সংস্থতা না থাকলে মানবসত্তা পরীড়ত হয় । সুতরাং 
দেহের সুচ্থতার 'বাঁধানয়মগঁলও জঅঙ্গাঙ্গীভাবেই আঁসয়া পড়ে। তাহা 
হইলেও দেহ সুস্থ রাখবার জন্য ষে ?নয়মগনীল টীল্লাখত হইয়াছে--যেমন 
মলমত্রাদর বেগধারণ বিষয়ে, আহারাদির চারে অথবা স্নান অভ্যঙ্গ মুখ 
প্রক্ষালন প্রভৃতি বষয়ে সেই সব আমরা এখানে উল্লেখ কারব না। যে 
নয়মগ্যাল মাত্র মনের উপরই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া করে আমরা শুধু সেইগ্ীলরই 
উল্লেখ কাঁরব। এই উল্লেখ্য বিষয়গুলির বিশেষত্ব এই যে দৈনাঁম্দন জবন- 
যাত্রার মধ্যে সাধারণ বিষয় হইতে আরম্ভ কাঁরয়া মনকে উচ্চতর মার্গে পরি- 
চালিত কারবার 'নদেশিও সমভাবেই দেওয়া হইয়াছে । আয়দর্বে দকারগণ 
বলেন-_ধর্মঅর্থ-কাম-মোক্ষ এই সকল বিষয়ে 'সাদ্ধলাভের জন্য আরোগ্য 
অর্থাং সংস্থৃতা প্রয়োজন । 


সুতরাং জীবনের কোনও অংশই বা কোনও 'ক্রিয়াই উপেক্ষণীয় নহে । 
এই বোধেই তাঁহারা সর্বকর্মেরই সংঘত ও শোভন প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ 
1দয়াছেন । 


দ্িনচর্ষ] 


ব্রাঙ্ে মুহূর্তে বুধোত স্বচ্ছোরক্ষার্থ মায়ষঃ 
তন্ত্র সবাঁঘশান্তর্থং স্মরোদ্ধ মধুসূদনমূ । 
দধ্যাজ্যাদর্শীসদ্ধার্থ বক্বগোরোচনান্রজাম্‌ 
দর্খনং স্পর্শনং কাষৎ প্রবদ্ধেন শুভাবহম্‌ 
( ভাবপ্রকাশ, চতুর্থ প্রকরণ) 


এই নিয়মগদীল সবই মনের প্রসন্নতা সৃষ্টির জন্য । সে যুগে মানুষের 
মধ্যে নাম্ভক্য ভাব 'বশেষ প্রচালত ছিল না। তাই জাগরণের মূহর্তে 
তমোগুণের প্রভাবকে অপসারিত কাঁরয়া সত্বভাব আনিবার জন্য এবং বিপদ- 
নাশন মধুসুদনকে স্মরণ কারবার জন্য এই ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক ছিল ॥ দাঁধ, 
ঘৃত, বিজ্ব, গোরোচনা প্রভাত মঙ্গলদায়ক পদার্থ দর্শন প্পর্শন প্রভাতও 
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এই একই কারণে । তারপর সমন্ত দিন কিভাবে কাটাইতে হইবে তাহার নানা 
উপদেশের মধ্যে মহার্য আব্রেয় বাঁলয়াছেন-__ 

সর্বপ্রাণিষু বন্ধুভূতঃ স্যাৎ। 

কুদ্ধানামনুনেতা ভতানামা*্বাসায়তা 

দীনানামত্যুপপত্তা সত্যসন্ধঃসামপ্রধানঃ 

পর পরুষ বচনসাঁহফঃ অমর্ষঘ7ঃ 

প্রশমগুণদরশ রাগদ্বেষ হেতুনাং হন্তা 

নানৃতং ব্রুয়াৎ । নানহসামা দদ্যাৎ | 

নান্স্বীয়মভিলষেং । নান্যশ্রিয়ং ন বৈরং 

রোচয়েৎ । ন কৃষি পাপং 

ন পাপেহাপ পাপনস্যাং 

নান্য দোষান ব্রুয়াৎ। নানারহস্মাগময়েৎ | 

(চরক সংহিতা, শুক্রস্থান, ৮ম অধায়, প্লোক- ১২) 


সকল প্রাণনর প্রীত বন্ধুভাব দেখাইবে । ক্রুদ্ধ ব্যান্তকে অনুনয় দ্বারা 
প্রশমিত করবে । ভীত ব্যান্তকে আশ্বাসের দ্বারা নভ“য় কাঁরবে। দীরদ্র- 
পদগকে অনুগ্রহ কাঁরবে । সতাসন্ধ হইবে এবং সামগুণ অবলম্বন কাঁরবে । 
অন্যে কক্শি বাক্য বাঁললে সাঁহফণুতা দ্বারা প্রাঁতহত কাঁরবে-_ানজে পরুষ 
বাক্য ব্যবহার কাঁরবে না । প্রশম্তগ্ণসমূহের উৎসাহদাতা হইবে । বিদ্বেষের 
কারণ পাঁরহার কারবে । 'মথ্যা কাঁহবে না। পরম্ব অপহরণ কাঁরবে না। 
পরস্ত্র সম্ভোগে আঁভিলাষ কাঁরবে না। পরশ্রীকাতর হইবে না। কাহারও 
শন্তুতাকে নিমন্তণ কারবে না । অপকারীরও অপকার কারবে না। পরের দোষ 
প্রচার কারবে না । পরের পারবারক বা ব্যান্তগত রহস্য প্রকাশ করিবে না। 
এই উপদেশগ্াল পালনের দ্বারা মানাসক উৎকর্ষ সাধত হয় । মানুষ 
সংসারযান্রা গনবহি কাঁরয়াও উচ্চমনের আঁধকারী হইতে পারে । এসব ছাড়াও 
ভদ্র সমাজে বসবাস ও মেলামেশা কারবার জন্য কিছ নিয়ম পালন করা উচিত 
যাহার ব্যাতক্রমে দৌহক কোন ক্ষাত না হইলেও মনের দিক "দয়া মানুষের 
1নকট হেয় প্রাতপন্ন হইতে হয়। 
মহার্ষ আন্রেয় বলেন-_ 
নোচ্চৈহসেৎ ন শব্দবন্তং মার্তং মুণ্েং । 
নাসংবৃতমুখো জ্‌ল্ভাং ক্ষবথং হাস্যং বা প্রবতয়েং। 


১১২ পরিশিষ্ট 


ন নাঁসকাং কুণ্ধীয়াং ন দন্তান: বিঘট্য়েং । ন নখান বাদয়েৎ। 
নাস্থীন্যাভহন্যাৎ ৷ ন ভামং বালখেং। ন 'ছন্দ্যাং তৃণম্‌। 
ন লোম্ট্রং মৃদনীয়াৎ । 
(চরক, এ, এ গ্লোক--১৫) 
লোকের সম্মুখে উচ্চহাসা কাঁরবে না বা সশব্দে অধোবায়ু নিঃসরণ কাঁরবে 
না। মুখ না ঢাঁকয়া হাঁচি কাশি প্রভৃতি প্রবর্তন কারবে না। নাসিকা 
কুন দ্বারা অঙ্গ বিরাত কারবে না। দন্তবাদ্য বা নখবাদ্য কাঁরবে না। 
আঙ্গুল মটকাইবে না। ভ্যামতে আঁচড় কাঁটবে না। ঘাস পাতা ছিশড়বে না 
বা লোম্ট্র ইত্যাদি চূর্ণ কাঁরবে না । 
ন চণ্লং মনোহন:ভ্রাময়েং 
ন বুদ্ধীদ্দ্রিয়ানামীতিভাবমাদধ্যাং 
ন চাঁতদীর্ঘসত্রী স্যাং 
ন ক্রোধ হষবিনাবদধীত 
ন শোকমনুবসেত। 
(ধ, এ, শ্লোক- ২৩) 
চণ্ছল মনকে আরও চণ্চল কাঁরবে না। বাদ্ধ ও হীন্দ্রয়গণের উপরে 
আঁধক ভার চাপাইবে না। আত দীর্ঘসত্রী হইবে না। ক্রোধ বা হর্ষের 
কারণ ঘটা মানত তাহাদের বশনভতে হইয়া সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিবে না । শোকের 
বশীভূত হইবে না। শোক সম্বরণের চেষ্টা করিবে । 


এ সমজ্ভই মানুষের জীননের পথে আত মূল্যবান উপদেশ যাহা মনকে 
ক্রমশঃ ঘাতসহ কাঁরয়া তুলিতে গাহাধ্য করে। 


ভূবণ ধারণ 


ভূষণ ধারণ যাঁদও দেহের শোভা বর্ধনের জন্যই করা হয়--কন্তু এ 
ধারণজাঁনত যে প্রীতাক্রিয়া তাহা মনের উপরেই হয় । সেজন্য ভূষণ ধারণের 
শবাঁধও উত্ত হইয়াছে । 

ভূষণেভর্বয়েদঙ্গং যথাযোগ্যং বিধানতঃ | 
শুচি সৌভাগাসম্তোষদায়কং কাণ্ণনং স্মৃতম: ॥ 
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গ্রহদৃষ্টিহরং পুষ্টকরং দুঃস্বগ্ননাশনম। 
পাপদৌভাগ্যিশমনং রত্বাভরণধারণম ॥ 
বাসঃ শঙ্গার রত্বানাং ধারণং প্রশীতবর্ধনম: | 
রক্ষোঘমর্থাসৌজন্যং সৌভাগ্যকরমূত্মম্‌ ॥। 
সততং 'সদ্ধমশ্স্য মহোষধ্যান্তথেব চ। 
রোচনা সর্ষপাদীনাং মাঙ্গল্যানাণ্চ ধারণম ॥ 
( ভাবপ্রকাশ, চতুর্থ প্রকরণ, ল্লোক-_৯না ১*০1১*১1১*২) 
এই উপদেশগুলি মানসিক তৃপ্তি ও মনোবল সৃষ্টির উপকরণ হিসাবেই 
ওয়া হইয়াছে । কেহ রত্ব ধারণে গ্রহদোষ খাঁণ্ডত হয়__এই প্রকার 'বধ্বাস 
রলে তাহার এক ধরনের মানাঁসক বল সৃষ্টি হয় । ভোজনের বাঁধতে দেহের 
হিতকর অন্পপানাঁদর গুণাগুণ বহবার্ণত হইয়াছে । ভোজনের কাল, 
পাদান, ভোজন পান্র প্রভূত বিষয়ে সাবশেষ উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে মনের গদক 
ইতে ক্রিয়া কাঁরয়া যে যে ব্যবস্থা মানসিক প্রফুল্লতা আনয়ন করে তাহাও 
ল্লিখিত হইয়াছে ! 
কারণ-- 
শরীরে জায়তে 'নত্যং বাঞ্ধা ন:ণাণ্টতুর্বিধা 
বুভুক্ষা চ পপাসা চ সুষঞ্সান্চ রাঁতস্পৃহা 
ভোজনেচ্ছা 'িঘাতাৎ স্যাদ্গমদেহিরুচি শ্রমঃ 
তন্দ্রালোচন দৌর্বল্য ধাতুদাহ বলক্ষয়াঃ । 
ক:জেই ভোজনের যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটে তাহার চেষ্টা মানুষকে কাঁরতে 
। কারণ ভোজনের ব্যাঘাত ঘটিলে গা ম্যাজ-ম্যাজ ভাব, অরুচি, তন্দ্রা- 
ইত্যাঁদ বহু রোগ উপাচ্থত হয় । ভোজনের ব্যাঘাত প্রত্যক্ষ কারণেও 
ইতে পারে, পরোক্ষ কারণবশতঃও হইতে পারে । 
: . প্রতাক্ষ কারণগদীল আমাদের আলাচ্য নহে । পরোক্ষ কারণগ্দলির সাঁহত 
(নোবিদ্যার সম্পর্ক আছে সেজন্য তাহার উল্লেখ কারতেছি । 
ততো ভোজন বেলায়াং কুষাধ মাঙ্গল্য দর্শনম ৷ 
ভোজনবেলা উপাস্িত হইলে মঙ্গল প্রদায়ক দ্ুব্যাদ দেখিতে হইবে। 
তারপর ভোজনকালে যেন অন্যের শদভজনক দৃ'ণ্ট ভোজ দ্রব্যে পাঁতত হয়। 
অশুভ দৃষ্টি পাতিত হইলে ভোজ্য দ্ববা কলুষিত হয় । 
বআ-৮ 
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িতৃমাতৃসুহদ্বৈদ্য পাকরুদ্ধংস বাহণাম । 
সারসস্য চকোরস্য ভোজনে দংষ্টরুতমা ॥ 
1পতামাতা সুহৃদ-বৈদ্য পাককারী--সারস চকোর প্রভাতর ভোজনদ্ুব্যে 
উপরে দ্ঁষ্ট শুভজনক বাঁলয়া কাঁথত হয় । 
আরু- 
দীনহীন ক্ষুধাতনাং পাপ পাষণ্ড রোগীণাম্‌ । 
কুকুটাঁদ শুনোদর্বান্উভেজিনেনৈবশোভনা ॥ 
( ভাব প্রকাশ, চতুর্থ প্রকরণ, ল্লোক--১২১) 
দীন, দরিদ্র, ভিক্ষুক, ক্ষুধার্ত, পাপাচরণকারী, রোগী, কুক্কুট, কুকুর 
প্রভৃতির দৃষ্টি ভোজান্রব্যে পাঁড়িলে তাহা অশৃভ | 
রাঁতস্পৃহা এবং তাহার শান্তি সম্বন্ধে বযাবধ উপদেশ 'নার্দ্ট আছে। 
তবে তাহা প্রধানতঃ দৈহিক দিক হইতে পালনীয় । সেইজন্য এখানে ডীল্লাখত 
হইল না। 
স্বচ্ছাঁধকারে মানুষের জীবন-যান্্রার পদ্ধাত বিষয়ে এত বিশদ আলোচনা 
সভবতঃ অন্য কোন শান্ত নাই। অথচ সবই বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাচ্ছ্য- 
বিজ্ঞানসম্মত । মনোবিজ্ঞানও তাহাতে 'িশেষ স্থান আঁধকার কাঁরয়াছে। 


